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রর বিজ্ঞাপন । 


ধশ্মনীতি প্রথম ভাগ প্রচাঙ্িত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের 
অবিকল অনুবাদ নহে) নান! ইংরাজী গ্রন্থ' অবলম্বন করিয়া 
লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সেই সমুদয় সঙ্কলন পূর্বক স্বতস্ 
পুস্তক করিয়া প্রচার করা যাইাতেছে। 

এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ত করিবার পর আমি কোন 
উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি 
ইহার গ্রচারবিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম । পরে অনেকে 
এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় বাগ্রতা প্রকাশ করাতে, 
এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়! দিতে হইল। ইহা যেরূপ সহ 
করিয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার মানস ছিল, শারীরিক 
অপটুতা প্রদূক্ত তাহা কোন রূপেই হইয়া উঠিল না। যাহা হউক, 
এতাদৃশ অস্ুসম্পন্ন পুস্তক যদি পাঠকবর্ণের পাঠ'যোগা বলিয়া 
: গ্রাহ্থ হর, তাহ! হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। 


শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত। 


৯* মাঘ। শকাবাঁঃ ১৭৭৭ | 


প্রকরণ । 
প্রথম অধ্যায় ।--ধর্মের প্রাধান্য ও ধর্ম প্রবৃত্তির বিবরণ 
দ্বিতীয় অধ্যায় |__কর্তব্যাকর্তব্-নিকূপণের নিয়ম | এবং 
ধন্মাধন্ম-নিরপণ-বিষয়ে মতামত উপস্থিত হইবার 
কারণ নির্দেশ ++ 
তৃতীয় অধায়।-__আত্ম-বিষয়ক কর্তব্য কর্খ,__বিদা. 
শিক্ষা রি 
চতুর্থ অধ্যায় টির ্াস্থা- ডি ধর্ম নি 
উন্নতি সাধন, এবং সুস্থ ও স্বস্তি সম্পাদন ... 


পঞ্চম অধ্যায় ।..-গৃহধর্শ, গার্স্থাশ্রম অবলম্বন ও উদ্বাহ- 


' বিষয়ক নিয়ম নির্ধারণ 

ষষ্ঠ অধায়।_-দম্পতির পরস্পর ব্যবহার 

সপ্তম অধ্যায় ।--সম্তানের প্রতি পিতামাতার কন্তব্য, 
সম্তানগণের শারীরিক স্বাস্থা-বিধান ও তাহাদিগকে 
শিক্ষা-দাঁন এবং তাহাদের পাঠয-বিষয় নিজপণ  ,.. 

অষ্টম অধ্যায় ।__ বিষয়, বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষা. 
প্রণালী-নির্ীরণ লি. 2 

নবম অধায়।--পিতামাতার প্রতি সন্তানের যরূপ 
বাবহার কত্বব্য তাহার বিবরণ ৃ 2 

দশম অধ্যায়।_-ত্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার কর! উচিত তাহার বিবরণ 

একাদশ অধ্যায় ।-- প্রভুর ও ভূত্যের পরম্পর নি 
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প্রথম ভাগ 


প্রথম অধ্যায়। 


পরমেশ্বর মনুমুকে বে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, 
তন্মধো ধর্ম সব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি তৃমগ্ুলস্থ সমুদায় 
প্রাণীকেই ইন্রিয-সথ-মন্তোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
মনুগ্যাকে জ্ঞান ও ধম্ম লাভে আর্ধকারী করিরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট 
করিরাছেন। এই দুই বিষযের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের 
এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিবয়ে কৃতকার্য হইলেই 
অন্যের যথার্থ মহ উত্পন্ন হয়। সুখ যে এমন অনির্বচনীয় 
পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধরমস্ববূপ পতুগ্যোন্তি তদপেক্ষাও শত গু, 


২. ধ্নীতি | 


৯ স্পা শীশািটা ০ ১ স্পেল টিপা তিশা পিপিপি লপপস্সািপাপস্পিপাপ্পলীলও 5110 
স্পা পপাশ পপি তিতা 


উতকষ্টা যদিও সকল লোকে প্রায় রহ সমস্ত করব 
সাধন করিয়া থাকে, কিন্ত যে স্থপে কোন পুধ্য-কর্মে প্রবৃত্ত, 
হইলে, আপাতত্তঃ ইন্দিয-স্থের অল্পতা ও বৈষয়িক ক্লেশের * 
উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা! থাকে, সে স্থলে ধিনি ধর্শার্থে স্ুখ-বিস" 
কজন ও ক্রেশ-শ্বীকার করেন, আমরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব 
অঙ্গীকার করি, এবং তাহাকে মনের সহিত প্রীতি ও প্রশংসা 
করিয়া থাকি। আর ঘিনি তুঙ্ছ-নৃখান্থুরোধে কর্তব্যানুষ্টানে বিরত, 
হন,উাহার প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ-হুথ-সম্ভোগ 
পরন পবিত্র পুণাক্রিয়ার অনগ্রন্ভবী পুরস্কার তাহার সনেহ নাই। 
(কন্ধু ধন্মুনুষ্ান-কালে শ্বকীয় স্থখোদেশে কার্য করা ধন্ম প্রতি 
স্বভার্দিদ্ধ ঘহে। বখন কোন দগ়াবান্‌ সাধু ব্যক্তি কোন 
সনৃষ্যকে গৃহ-দাহে দগ্ধ হইতে দেখিরা, অগ্রির উত্তাপ সহ করিয়া, 
তংক্ষণাতৎ তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তখন তিনি 


পা 


4 


মনে মনে এঁহিক ব! পারত্রিক সুখ লাভের প্রত্যাশা ও পর্ধা- 
(পোচনা করিরা এ অদনসাহদিক কর্ছে প্রনৃন্ত হন না। মুনধু 
বাক্তির উপস্থিত ছুঃথ ও আসন্ন বিপদ, দৃষ্টি করিয়া তাহার দয়া 
'সন্ধু উক্থৃসিত হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত, তিনি শ্বকায় কারুণা 
: হইরা, দুঃসহ ক্রেশ স্বাকার করিছ:৪, সেই ব্যক্তির 


রি 


বন্থনা ।লবারথ ও প্রাণরক্ষাথ ববাণ্‌ হন। ভোগাক্ত ধনাদা 
[নগের শোাকর অন্রালিক1, উন্তন বেশ ভুষ।, রহ-মূঙ্া যান, 
বিশাস আমোদ প্রয়োদ গ্রতাক্ষ করিয়া তদনুরূপ এশ্বধ্য ভোগে 
জনকের আডিঃ চর হইতে পারে বটে, কিন্তুবে মহাত্মা যথার্থ, 
এপ্র-প্রচ্যার্থ কঠিন নিগ্রহ শ্বাকীর ও অশেষ যন্থণ! ভোগ করিয়া" 
চেল) অথবা প্রাণ টি পণ করিন! ম্বদেশের স্বাধীন রক্ষা 
করতেন, তাহার চিত পাঠ ও কীঙ্ি বণ করিলে, তাহাকে 


১ প্রথম অধ্যায় | টত | | ৰ ৩ ৃ রে 


&.দ 





' একান্ত মনে আশীর্কাদ করিতে ও মন্ুষ্যের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া : 
অঙ্গীকার করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধর্মরূপ মহাঁ- . 
সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। এই পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং 
ফান কোন কর্ম বা যথার্থ ধর্ম তাহ! বিবেচনী! করা মনুম্ের 
পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, শর 
ছুই বিষয় অবগত হওয়া! যায়, তাহাকে ধর্খনীতি কহে। 

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্মফে সৎকর্প, আব 
কতকগুলিকে অসংকর্থব বলিয়া জানেন। ক্ষুধাতৃরকে অন্ন-দাঁন, 
ভজ্ঞানকে জ্ঞান গ্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপছুদ্ধীর, উপকারী 
প্রত্বাপকার এই সদুদারকে বৎকর্খ, এবং অর্থাপহরণ, পরপীড়ন, 
প্রতারণা, নরহতা| এই সমুদায়কে অপৎ কর্ম বলিয়া মনুষ্য মাত্রে- 
রই হাদরঙ্গম আছে। কিন্তু আমরা কি নিমিত্ত গ্র“ষেক কর্ধ 
সমুদারকে অস কন্ম বলিয়া থাকি, তাহা বিচার করা কর্তব্য। 

কর্ব্যাকর্ধবায নিজ্রপণ করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের মান- 
সিক প্রকৃতি নিরূপণ করিতে হয়। মানপিক প্রকৃতি নিরূপিভ 
হইলেই, কর্তব্যাকর্তবা নিরূপিত হইবে। 

মন্ুষ্ের মনোবৃত্তি তিন প্রকার; নিক্ষ্প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবুন্তি 
€ ধর্মপ্রবৃত্তি। কান, মপভা-ন্নেছ, অর্জনম্পৃহা, জিঘাংসা প্র 
ভির নাম নিকষ গ্রবুত্তি। উপমিতি অনুমিতি প্রস্ৃতি যে সমস্ত 
ন্তি দ্বানা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার শক্তি জন্মে, তাহার নান বুদ্ধি 
দ্ি) আর উপচিকীর্ধা, ভক্তি, ন্যায়পয়ত! এই ভিন প্রধান 
বৃত্তির নাম ধর্রপ্রবৃতি। ধর্মাধন্ম অবধারণ ও তাহাদের হ্থরূ প- 
নরূপণ, ধর্শ-প্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, 
একারণ এ স্থলে ধর্মপ্রবৃত্তির স্বন্ধপ ও কার্প্যাকার্্য সংক্ষেপে 
নর্দেশ করা যাইতেছে । 






১ 


৪. ধর্মনীতি। 


পাপা সপন 





উপচিকীর্য। 1_-পরের ছুঃখমোচন ও  গুখবর্ধনের অভিলাষ 
,  ক্ষরা, পরম পবিত্র উপচিকীর্ষ! বৃত্তির স্বভাবসিন্ধ কার্য্য। কেবল 
অর্থ দান করিলেই দয়াপ্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত 
নছে। প্রতাত সহল্র প্রকারে আত্মীয় শ্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং 
ছন-সমাজের শুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্ষা বৃত্বিকে চরিতার্থ 
করা ষার়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদূর সুখ শ্বচ্ছনাতা 
বৃদ্ধ করিতে পার! যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, 
_ ধর্বোপদেশ, সদালাপ, নত্পরামর্ণ প্রদান প্রভৃতি শুভকর 
ব্যাপার দ্বারা সকলকে স্ত্ুথা কারবার চেষ্টা করা, ককশ কথা৷ 
ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্ত লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে 
নাহ একারণ ক্রোধনিবরণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস 
করা, লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সমরেও বুলন। 
তইতে নারদ শব্দ নিঃসারণ না করিয়। দরা ও বাতসল্য ভাব 
প্রকাশ করা, পাড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটারে 
উপস্থিত হইয়া তাহাদের যপ্তণ[রূপ অগ্নি শিখার শাত্ত-বারি সেচন 
করা, চতুদ্দিকে জ্ঞান ও ধশ্ম জ্যোতি বিকাণ কারবার নিগিত্ে 
সাধ্যান্নুসারে চেষ্টা কর!, সমুদয় সংসারকে সুখামৃত রসে আভযিক্ত 
করিবার উদ্দেশে সকল কাধ্য সম্পার্দন করা এই পরুন পবিত্র 
উপচিকীর্ষা-বৃত্তির উদ্দেশ্ত । আপন সন্তপ্ুই হউক, গিত্রে 
রই হউক, অপর ব্যক্তির্ই বা হউক, সকগ লোকেরই কল্যাণ 
প্রার্থনা ও সুখ চেষ্টা! কর। এই উপটিকীর্ধার কাধ্য। কোন 
“বিবয়ে স্বার্থনুদ্ধান করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধষি নহে। 
ভক্তি ।--“মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় 
তয় ।” পাত্রবিশেষে ভক্তি) মর্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা 
এই প্রধান প্রবৃত্তির কাধ্য। এই বৃত্তি থাকাতে, আমব! 








ৃ গুরুজনদিগকে ভক্তি করি; গুণী, মানী, বিদ্বান ও ্বা্থিক ব্যকতি-* 


দ্িগকে শ্রদ্ধা! করি, এবং প্রভু ও তুপতি প্রভৃতি. ুলারী 
ব্যক্তিদিগকে সমাদর ও সন্ত্রম করি), বাহার যহ উদ সণ 


দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, তাহার গ্রতি তত প্রা হক্তির, উদয় '. 


হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি ভান এমন আর দ্বিতীয় 
পদার্থ নাই। তাহার অচিন্ত্য, অনির্বচনীর, পরমাশ্চর্যা, পরাৎপর 
স্বরূপ পর্যালোচনা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্কি-রসে 
আর্দর না হইয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারে? 

ন্যায়পরতা ।--কর্তব্যাকর্তব্য অবধাঁরণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি 
সর্বাপেক্ষা উপকারিণী। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র বিশেষে 
ভক্তি শ্রন্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্ষা ও ভক্তিবৃত্তির কার্য। কিন্তু 
জাভা অর্থাৎ অনুক কর্দ আমার কর্তবা, না করিলে 

ভ্যবার আছে, এ প্রকার জ্ঞান কর! এই ছুই বৃত্তির কার্ধা নভে, 
হা কেবল হ্ঠায়পরতার কাধ্য। যখন উপচিবীর্ষা বৃত্তি, কোন 
যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবুত্তি দের, এবং ভক্তি, 
কোন শ্রন্ধাম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান 
করে, তখন তাহাদের উপদেশান্রসারে দান ও শ্রন্ধা প্রকাশ 
করা যে কর্তব্য কন্ম, এ প্রকার জ্ঞান হওরা ম্তারপরতাবুন্তির 
কাষ্য। 

হ্াব্যান্তাধ্য গ্রভীতি করাও এই প্রবৃত্তির স্বভাবসিন্ধ। 
কলতঃ, বিচাবাগারে যত বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ভাহা কেবল 
স্তায়পরভী ও বুদ্ধি বুদ্রি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ারে। 
বুদ্ধিবুন্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও অভিযন্ধি 'অবধারণ, এবং 


তাহার কর্মের ফলাফল বিবেচনা করিরা থাকে, কিন্ত সেই কর্টী 


অন্যায় বস্তায় সিদ্ধ তাহা কদাপি গ্রতীভ করিতে পাতে না। 


ঞ্ 
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৬ ধর্দীনীতি | 
কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিবৃতি তৎসম্প: 
' কীঁয় সমূদায় ব্যাপার তর স্তর করিয়া বিবেচনা করিয়! থাকে, 
পরে স্তারপরতা বৃত্তি আবিভূতি হইয়া হী গঠিত বা অগহিত 
| বলিয়া দাত করে। রতবযাকর্তব্য ও াা্া্য পরতীতি করা 
_ কেবল স্তার়পরতা বুত্তিরই কার্ষ্য। 

যখন ক্রোধাদি প্রধল হইয়া পরের উপর অত্যাচার 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। তথন ন্যায়পরতা এই প্রকার উপ 
দেশ প্রদান করিতে থাকে, ষে, আত্ম-রক্ষা ও আশ্রিত 
প্রতিপালনার্থ আততায়ী নিবারণ করা কর্তব্য বটে, কিন্ত 
আততায়ী হইয়া অন্তকে আক্রমণ করা উচ্ত্ি কর্খ নহে। 
যখন অর্জন-স্পৃহ! বলবতী হইয়া কাহারও জর্থাপহরণ করিতে 
উদ্যত হয়, তখন ন্যারপরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ 
করে, পরিবার-প্রতিপালন ও পরোপকার-সাধনার্থ যথানিয়মে 
অর্থোপার্জন করা কর্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পর-ধন-হরণ করা 
কোন মতে উচিত নহে । যখন উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অত্যান্ত তেজ- 
শ্বিনী হইয়া! পাত্রাপাত্র ও হ্যাষ্যান্তাধা বিবেচন! না করিয়া যথা, 
সর্ধন্থ দান করিডে প্রবৃত্তি দেয়, তখন ন্ঠায়পরতা উখিত হইয়া 
এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান-ধর্ম প্রধান কণ্ম বটে, কিন্তু 
'অপাত্রে ও অন্যায় স্থলে দান করা উচিত নাহ । কুপণতা দোষ 
বটে, কিন্তু অতিব্যয়শীলতাও সামান্ধ দোষ নহে। ন্তায়পরতা- 
বৃন্তি এইরূপে অপরাপর সমুদীয় বৃত্তিকে সংঘত ও শাসিত করিয়া 
সারের অনিষ্টনিবারণে অবিরতই প্রবৃত্ত থাকে । 

বাহার স্যায়পরতী-বুত্তি অতিশয় তেজস্থিনী, তিনি কেবল 
অন্তের শরীর ও সম্পত্তি বিষরক অনিষ্ট-সাধন পরিত্যাগ করিয়া! 
নিবন্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অগ্ঠের সুখাতি- 
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লোপ, প্রণয়-হানি ইত্যাদি স্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করাও বিষম 
বিগর্হিত বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনারই হউক, আর পরেরই : 
হউক যথার্থ দৌষ দেখিলে তংক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
হস! খণ-বন্ধ ও বচন-বন্ধ হইতে চাহেন না) কিন গণ-পরিশোধে 
ও গ্রতিশ্রুত পরিপালনে সর্বদ| সত্বর থাকেন। গ্ভায-পরায়ণ 
মহানুভব মন্গুষ্যের! এই মহীয়ষী বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সত্যাপাপন 
ও কর্তব্য মম্পাদনার্থে ধন, মান, খ্যাতি ও প্রভৃত্ব বিমর্জন দিতে 
পাবেন। 

উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্ায়পরতা এই তিনটি ধর্ম প্রবৃত্তির 
বিষয় এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল 7 যে কার্ধা এই তিন 
উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুমোদিত, তাহাই সংকাধ্য। আর যে কার্য 
ইহাদের অন্্মোদিত নহে) তাহাই অসৎ কাধ্য। 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তাম্থ লিপি-বন্ধ হঈবে। 


৮ ধন্দনীতি । 
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প্রথন অন্যায়ে ধর্মপ্রবৃতির বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে 
ধর্াস্বরূপ ও কর্তব্যাকর্তব্য নিন্ূপণ করিতে প্রবৃন্ত হওয়া 
ধাইতেছে। 

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্তব্য কশ্মে প্রবুভ্ত করিবার অভিগ্রায়ে 
নানাপ্রকার মনোরৃত্তি প্রান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বুত্তির 
এক এক প্রয়োজন নির্দিঃ আছে। যথা, উপাঙ্জন করা অজ্জন-. 
স্পৃহা বুত্তিত্ব প্রয়োজন, পরোপকার কঙ্পা উপচিকীর্ষা বৃত্তির 
গ্রয়োজন, কার্ধা কারণ নিরূপণ কনা মন্তমিভি বৃত্তির প্রয়োজন, 
ইত্যা্দি। জগদীখর বে কার্ধ্য সাধনার্থ মে বুদ্তির স্ষ্টি করিয়া- 
ছেন, ভাতাকে সেই কার্যে নিরোজন করা কর্তবা। কি 
অনেক স্থলে এক বুন্তির সহিত অন্য বুদ্তির বিরোধ উপস্থিত হর | 
এক নুন্তি ঘে কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, গন্য বৃত্তি তাহা 
নিষেধ করিতে থাকে। অক্ষ্নম্পৃহা বৃত্তি কাতে উপার্জন 
করিছে প্রত্রত্তি ভয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপাজ্জন 
করা বিতিহ তাহার সন্দেহ লাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা 
.হারপলভ] বন্তিত্ব অভিমত নহে। অজ্জনম্পৃহা বুস্তি পর-ধন-হারণে 
পৰৃন্তি দিতে পারে, কিন্তু হাযপরতা-বুত্তি তাহা নিষেধ করিয়া 
থাকে; সুতরাং এক বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে, 
অন্ত বুন্ধির উপদেশ মস্বীকার করা হয়। অতএব, এরূপ স্থলে 
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কিরূপ বাবহার কর্তব্য তাহা বিবেচনা করা আবশ্বক। বুদ্ধি- 
বৃত্বি ও ধর্্-প্রবুত্তি সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তিকে 
, তাহাদের বশবর্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি 
সমুদায় যে নিকুষ্ট প্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎকষ্ট) ইহা মনুষা মাত্রেরই 
ত্বতাবতঃ হৃদরঙ্গন আছে। নিরুষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি€ও 
ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান 
প্রবৃত্তির প্রাণান্ত শ্বীকার না করির। ক্ষান্ত থাকা যায় না। 
অতএব, এমন স্থলে নিকুষ্টপ্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও 
ধন্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্ধতো ভাবে কর্তব্য। 

যদি অগতান্নেহ বুিনুত্তি ও ধর্দপ্রবৃতির বশবর্তী না থাঁকে, 
তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎ্পত্তির সম্ভাবনা । ধাভার অপত্া- 
স্নেহ অত্ান্ত প্রবল, কিন্ত বুন্ধিবুত্তি ও ধর্মু-প্রবৃ্তি তাদুশ তেজন্মিনী 
নহে, তিনি অত্যন্ত স্সোসক্ত হইয়া শ্বীয় সন্তানের শুভাশুভ 
সমুদায় মনোরগ পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন । হিতকারী বা অহিত- 
কারীযে কোন বিষয় দারা সন্তানের মনস্তষ্টি জন্মে, তাহাই 
করিয়া থাকেন। এইরপে, ভানেকে সন্তানের অতিভোজনে, 
আলম্ত-বদ্ধনে ও পাপাটরণেও উত্সাহ দিয়। থাকেন। কিন্তু 
এপ্রকার ব্যবহার আনাদের সমুদায় বুদ্ধিবুত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবুন্ধি দ্বারা [নরূপিত হয়, সন্তানের সমুদায় অশুভ 
বাসনা দিহ্ধ করিলে, তাহার অন্থুস্থৃতী, অশিষ্টত, উগ্রভাৰ 
প্রতি নানাপ্রকার অনিষ্ট উংপাদন করা হয । যন্্ারা কাহারও 
ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাচ উপচিকীর্ষ। বৃত্তির অভিমন্ত 
হইতে পারে না। নির্বেধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎ পথে 
চালনা করিলে তাহার প্রতি হ্যায় বিরুদ্ধ বাবহার করা হর, 
অতএব এরূপ আচরণ গ্তায়পরতা -বুর্তিরও সম্মত নহে। পরম 
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পিতা পরমেশ্বর টি রি ভরণ পোষণ ও সাধ্য 
. মস্ত শুভোক্রতি সাধন করিবার ভারার্পন করিয়াছেন, অতএব 
তাহার নির্পরবৃতি সনুদায়কে চরিতার্থ করিয়া অকল্যাণ 
উৎপাদন করা কনাপি তাহার অভিপ্রেত নহে) সুতরাং একপ 
আচরণ পরনেশ্বর বিবরিবী ভক্তির ও অনুগাশী নহে। সন্তানের 
মলঙ কানন! পধিপুত্রণ যর্দিও অপত্য-ঙ্গেহের সম্পূর্নবপ গ্রন্থ, 
কিন্ধ বুক্ষিবৃ্ ও ধশ্মপ্রব্ুকির গ্রান্থ নহে; অতএব কোন ক্রমেই 
কণ্তব্য নয়। 

বুদিবুটি ও দর্ধ প্রতি সর্বাপেক্ষ। প্রধান বুগ্তি বটে, কিন্ত 
তাহাদের ও কর্ববা"কর্তবা বিধনার্থে নিক প্রবৃত্তি সকলে 
সহাদত। আবশ্তাক করে। বুন্ধিতু্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির সহিহ প্রগাড 
অপত্যন্নেহের সগবোগ থাকিলে, সন্তানকে যেরূপ বত্ত ও উংসা 
পুর্ধক লন পালন করা নার, কেবল বুদ্ধিবূর্ত ও ধর্-প্রনাও 
বারা দেরপ ক যায় না। অপরের অপেক্ষা সন্তানের শুভ- 
সাথনে যে আবকতর অনুরাগ হয়, অপতা-ন্নেহই তাহার প্রধান 
কারণ। | 

অতএব, সকল প্রকার মনোবুত্তি পরম্পর মিলিত 'ও অি- 
রোবধী থাকির। বেরূপ উপদেশ প্রনান করে, শুনগ্ুবায়ী বাবহারউ 
নৈধ বাবহার, এবং তবু বাবহারই অবৈধ । বে স্থলে নিকুট 
প্রবৃত্তির সহিত বু্িবৃদ্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি বিরোধ উপস্থিত হয়, 
সে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ বৃ্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রতিপ'লন 
করাই শ্রেব্ঃকল্প। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্শ ও পুণা; ধস 
ও পুণা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভি 
লোমাবৃত চতুপ্পদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশ্ত, এনং কনক শুলি 
ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ গরানীর সাধারণ নাম পক্ষী, সেইরূপ, 


| 
ৃ 








। শাদা লাসীপিকিপীজানপশশ পপি াটি পিপি পা 


দা বৈধ কর্ধের সাধারণ না রর পুধ্য। বৈধ কর্ণের সহিত: 
ধর্দ ও পুণোর কিছুমাত্র বিশেধ নাই। পরম্পর সবক্ভাবাপন্ন 
দা মনোবৃত্তির অভিমত কার্ধাকে বৈধ কার্ধয বলে, তাহাকেই 
ব্য কহে, এবং তাহাই ধর্ম ও পুণা বলির উল্লিখিত হয়। 

ৃ সমুদাপ় কর্তবা কর্খ ভক্তি) উপচিকীর্ধা, গ্ঘায়পরতা এই তিন 
্ভিরই অভিনত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ক সকল পর্শ-প্রবৃততি 
কল স্থানে পরম্পর সহক্কত হইয়। একত্র কার্ধা করে এমত নয়। 
তাহার৷ অনেক স্থলেই স্ব স্বত্ব কার্য করে। যদি কোন বান্তি 
ঈতসা নদী-গর্ভে গতিত হয় আর অন্য কোন দয়াশীল বাক্ধি 
তংক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং তাহার সন্তরণ করিবার 
সামর্থ থাকে, তবে তিনি ন্বভাব সিদ্ধ প্রগাড উপচিকার্মামারেস 
বশীভূত হা তাহার উদ্দারার্থ ধাবমান হইতে পারেন । এ 
রার্ধা নায় সম্মত ও ঈশ্বরাভিগ্রেত কি না, তিনি সে সমগে তা 
পিবেচনা না করিলে নী করিতে পাঁরেন। কিন্ত যখন আগর 
শ্বিরচিহে বিচার করিয়ী দেখি, তখন প্রতীত হয়, এ কার্ষা 
যেমন উপচিকীর্ষ'-বৃদ্দির অভিমত, সেইন্ঈপ, গ্তায়ান্থগত, বুদ্ধি- 
সম্মত এবং ঈশ্বরাভিপ্রতও বটে। অনভএব সপুদা ধর্শাপ্রবৃতি 
ও বুদ্ধির্গি এ কার্যোর বৈধভা শ্বীকার করিয়া থাকে। এইব্প 
সমূদায় স্টান্ঘুক্ত কার্ধাই লোকের উপকারী এবং পরমেশ্বরের 
অভিপ্রেত, এবং যে থে কার্ধা পর্ন পৃঙ্গনীয় পত্দেশ্বরের বথার্থ 

আভগেত, সথৃতরাং পরমেশ্বর বিধরিণী ভক্তিন্ন অনুমোদিত তাহা 

উপচিকীর্ষ! ও গ্তায়পরতারও সম্মত, তাহার সন্দেহ নাই। অন্ত” 
এব, এক ধন্মপ্রনুত্বি অন্যথা ধন্দপ্রবুত্তি ও বুদ্ধিবুণির বিরুদ্ধাচরণ 
না কবিয়া যে কাধ্যে প্রবৃ্ধি প্রদান করে, তাঙ্া ভাবত ই অন্থান্ত 
ধন্ধ প্রবৃবির ও অভিমত হই থাকে 
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হু ও ধরি স সফল বত তত কার্য করিলে সকল, ৃ 
স্থলে দৌষ হয় না কটে,। কিন্তু এক বৃ্ির উপর নির্ভর করিয়া | 
চলিলে পদে পদে ভ্রম ভইবার সম্ভাবনা । পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, 
উপচিবর্া বৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও স্তায়পরতার সহযোগ না থাকিলে, 
অপাত্রে দান, অতিবায়শীলতা প্রভৃতি নানা দোষ টিতে 
গারে। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হইলে, ভক্কি-বৃত্ি সষ্ট ও মনকল্পিত 
বস্তর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। 

অতএব, কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ বিষয়ে পূর্বোজ্জ নিয়ম অব- 
লম্বন করাই শ্রেয়্ঃ অর্থাৎ সমুদায় মনোবৃত্তি পরম্পর মিলিত ও 
বিরোধী থাকিয়! ষেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্তা, 
এবং*তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্তব্য। যে স্থলে নিকষ্টপ্রবুত্তির সহিত বুদ্ধি- 
বৃত্তি ও ধর্থপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃভ্তি- 
দিগের অনুগামী হইয়া! কার্ধা করাই শ্রেরঃক্প। কিন্তু সকলের 
সকল" বুন্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও জিবাংসা সব্বাপেক্ষা 
প্রবল, কাহারও অজ্জন-্পৃহা সর্ধাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা 
ভক্তি ও উপচিকীর্ষ। সব্ধাপেক্ষ। তেজস্থিনী। ইহাতে সকল 
বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া স্ুকঠিন। 
অতএব বাহাদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাব” তেজস্থিণী, ও 
পরস্পর সমঞ্জনীভৃত হইয়া খাকে, এবং নানাংপ্রকার বিগ্যান্তপালন 
দ্বারা উত্তম রূপে মার্জিত ও পরিশোপিত হয়, তাহাদের মনো, 
বৃত্তি সমদায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়া ঘেরূপ উপদেশ 
প্রদান কৰে, তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য। 

এইরূপে যে সমস্ত কর্তবা অবধারিত হয়, তাহারই নাম সৎ- 
কার্য, তাহাই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একান্ত 
যত্ব'ও অবিচলিত শ্রন্ধা সহকারে সম্ক্রূপে পালন করা, কর্তব্য । 
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এইরূপ ব্যবহারকে সাধু বাবহাঁর বলে। এইকূপ আচরণ করিলে 
অতি পবিত্র আত্ম প্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মংকর্ণের অহষ্ঠান 
। করিলে, অস্তঃকরণে যে অসস্কোচ: সম্থলিত অনির্কচনীয় সস্তোষের 
সন্্েক হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্ম-গরসাদ কহে। আত্ম-গ্রসাদ 
অমূল্য ধন। যিনি অসস্কুচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি 
নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমূ- 
দার প্রতিপালন করিতেছি-যথাসাধ্য পরোপকার ব্রত পালন্‌ 
করিতেছি--নকল লোকের সহিত অন্তায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়! 
নিরবচ্ছিন্ন স্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃন্ত রহিয়াছি__ প্রগাঢ় ভক্তি ও 
'সাতিশয় শর! সহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, 
তিনি অগ্রারত মন্ুয্যু। তাহার প্রশস্ত চিত অত্যাশ্চরধ্য অনির্ধ্চনীর 
বিশুদ্ধ সখের নিকেতন । তিনি আপনার নির্শল-জলতুল্য 
পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 
হন। যদিও তাহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মনুযষ্যের অগোচর 
থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ 
করিবার সম্ভবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্মরূপ 
বত পালনে কুত-কার্ধ্য জানিয়া অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন । 
ছুঃখীর ছুঃখ-মোচন, বিপন্নের বিপছুদ্ধার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ: 
প্রদান ইত্যাদি কোন স্বান্ষ্ঠিত সং ক্রিয়া! এক বার মাত্র ম্মরণ 
করিলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অথণ্ড ভূমগুলের 
আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় 
না। সকলের শুত সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্দশীল বাক্তির, 
সম্বক্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি 
অন্জানাচ্ছন্ন মু লোকে তাহার কর্ের মন্্রবোধে অসমর্থ হইয়া 
বিদ্বেষ-গ্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তীহার কি করিতে 


৪... নীতি । 


লাস বাসা 








জু 
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পারে? গত সর্ব হইলেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপ- 
' নার হৃদরভাগারে যে অমূলা সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়। রাখিয়াছেন : 


তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ নাই। 
আদ্ম-প্রসাদ যেমন পুণের অবশ্ঠস্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গানি 
ও গতভান্থুশোচনা মেইন্ধপ পাপাপুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। 
বন কোন ছুদ্দান্ত নিকই প্রবৃত্তি প্রবল হইয়। ধর্মপ্রবৃত্ি মুদায়েনর 
অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিরা পাঁপ 
পস্চরে বন্ধ হই। তৎকালে ধর্মপ্রবৃত্তি সনুদায় উচ্চৈঃশ্বরে নিবারণ 
কানলেও, আরা তাহাতে ক্রতিপাত করি না। কিন্তুরিপু 
সকল চরিতার্থ হইলে, অবিলম্বে নিরন্ত হয়, এবং তখন গতান্গ- 
পেচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার 
আয্মাই আপনাকে গুরুতবরূপ তিরস্কার করিতে থাকে। ঘিনি 
আপনার কুব্যবহার দ্বার! কাহারও সুখ-রত্র হরণ করিয়াছেন, 
অথবাঁ বলে ৪ কৌশলে কাহারও ধর্মরূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভর্ট 
কৰিরাছেন, তীহার চিত্র-ভুমিতে তাহার মলিন মৃক্তি স্পষ্ট রূপে 
পকাশিভ হই তাহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে । আমার দ্বা 
অমকের সর্ধস্বান্ত হইয়ছে, বা অমুকের পরিবার দরপনেয় কলঙ্ে 
কল পাত হইয়াছে, অথব| সংসারের ছঃখ স্বাত এত দূর 
হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূ-মগুলে পাপপ্রবাহ 
এক্ষণকার অপেক্ষা অবপ্ত কিছু ন! কিছু নদী থাকিত, এরূপ 
শ্রবণ ও চিন্তা করা দুঃসহ যাতনার বিষর়। যে বাক্তি একপ 
অধলোচন। করিরাও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় 
পাষাণময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দ।রুণ ছুর্ব্িপাক বশতঃ 
লাকী নিক্ষলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়! প্রতারণা ও বিশ্বাস 
ঘাতৃরুতা। পূর্বক কোন নির্ধন সামান্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন 
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করিয়াছেন, তাহার আন্তরিক গ্লানি ও" অনুতাপজনিত বিষম : 
যন্ত্রণা! চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত ছুঃখী ব্যক্কিরও দয়া উপস্থিত . 
হয়। আমোদপ্রমোদ বে সমস্ত পাপ কর্মের প্রত্তাক্ষ কল বলিয়া 
প্রতীরমান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া! থাকে । 
নি শ্রদ্ধা ও যত্ব সহকারে কিন্তংকাল অবাধে ধর্মরূপ পবিত্র ব্রত 
পালন করিয়া, পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া, পাপ-পথে 
সদ চালনা! করেন, তিনিই জানেন, অধর্থানুষ্টান কৰিলে, কিরূপ 
মন্ত্রণ! ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আম1- 
দিগকে অধর্মপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার 
কৰিতে থাকে, কিন্ধ আমর! সে উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক যত 
অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাঁপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং 
অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ জনিত যাতনার 
হাস হইয়া আইসে, কারণ যেমন প্রন্তরের উপর পুনঃপুনঃ খঙ্গা- 
ঘাত করিলে, খঙ্জের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হর, সেইরূপ, 
পুনঃপুনঃ পাপাঁচরণ করিলে, নিক্ষ্প্রবুত্তি সকল গ্রবল হইয়া 
ধ্মবৃতি সকল দুর্ধল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কার-করণের 
শক্তি নান হইয়া মন্তুযাকে কেবল নিকষ্টপ্রবৃত্বির অধীন করিয়া 
ফেলে । মনুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুবৎ বিপু-পরতন্ত্র ও 
রপুসবায় অন্থুরক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্র সুথে বঞ্চিত হওয়া 
অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। 

কিন্ত, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনু- 
শোচন| উপস্থিত হয় এমন নয়। যে ব্যক্তির ধর্মপ্রবৃস্তি 
সমধিক তেজন্িনী, দৈবাৎ কোন দুষ্ষম্ কবিলে, তাহার যেরূপ 
মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কখনই সেরূপ হয় না। যাহার 
ধর্ম-প্রবৃত্তি শ্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপপক্কে প্রবিষ্ট হুইয়! ধর্পজনিত 


১৬ ধর্মনীতি। 


: বিশুদ্ধ সুখ সস্তোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃপুনঃ পাপাচরণ করাতে, 
. অবিলম্বে রাজ-দও দণ্ডিত ও অন্তান্ত প্রকারে নিগৃহীত হুইয়া, 
স্বেচ্ছাহুযায়ী উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়। 
যদি পাপ-পুণ্জ্ঞান মনুষ্বোর প্রক্ৃতি-সিন্ধ হইল তবে এ 
বিষয়ে মতামত ও বাদাহ্থৃবাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? 
সমুদায় মনুষ্বের এক প্রকার শ্বভাষ, অতএব যে বিষয় আমা- 
দের ত্বভাব-সিষ্ধ সে বিষয়ে সকল মনুয্বেরই একরূপ অভিপ্রায় : 
হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত সর্ব ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করা 
যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, 
অন্ত বাক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করিষা 
থাকেন। এক জাতীয়-লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগহিত 
বলিয়া নিন্দা করে, অন্জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় 
শ্রেয়স্কর কার্ধ্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । কত দেশে 
কত প্রকার পরম্পর-বিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহার 
সঞ্জ্যা করা স্বকঠিন। অতএব, এক মাঁনব জাতি হইতে এন্নপ 
পরম্পর-বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি তাহ খিবে- 
চন। কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য ৷ | 
প্রথমতঃ।--ইতংপূর্কে উল্লেখ করা গিয়াছে, সকল গোকের 
সকল প্রবৃত্তি'সমান নয়। কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প 
বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়!, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক 
রিপু প্রবল, কাহারও অন্ত রিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অতান্ত 
বলবতী থাকিলে তদ্দারা ধর্াধম্্া বিবেচনার কিছু না কিছু 
ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যাহার উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অত্যন্ত 
প্রবল কিন্তু ভক্তি-বৃত্বি অতিশয় হুর্বল, পরোপকার সাধন 
কর! তাহার যাদশ কর্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্বর বিষয় অবণ 
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মননাদি করা তাদৃশ কর্তব্য বোধ হইবে না। আর যেব্যক্তির 
তক্তি-বৃত্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও স্তায়পরত্া' 
অতিশয় দুর্বল, পরমেশখবরের অথবা মন£কল্পিত উপাস্ত দেবতার জপ, 
স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, 
যথানিয়মে সাংসারিক-ধর্ম-নির্ববাহে ও জনসমাজের প্রীবৃদ্ধি-সাধনে 
তাদৃশ জন্মে না। কাম, অপত্যন্সেহ, ও আসঙ্গলিপ্পা! প্রবৃত্তি প্রবল 
থারিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্বক পরিবার প্রতিপালন করা 
যেরূপ আবশ্ক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হইলে সেরূপ 
না হইতে পারে। বোধ হয়, ধাহাদের এই সমুদায় বৃত্তি অতাস্ত 
দুর্বল, এবং ভক্তি-বৃত্তি-ও কৌতুহলজনক কোন কোন বুদ্ধি- 
বৃত্তি অতিশয় প্রবল তাহারাই সন্নযাসাশ্রম গ্রহণপূর্বক তীর্থ ভ্রমণ 
করিতে উপদেশ দিয়! থাকিবেন। 

দ্বিতীয়তঃ ।-বুদ্ধি দৌষেও অনেকানেক অবিধেয় কন্ম বিধেয় 
“বাধ হয়, এবং বিধেষ কন্মও অবিধেয় বোধ হয়। পরম কারু- 
ণিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্তব্য এ 
বিষয় সর্ব-বাদি-সন্মত ; কিন্থ বুদ্ধিবুত্তি পরিচালন করিয়া (সেই 
সমুদয় নিয়ম নিরূপণ না করিলে, তাহা জানিতে পারা বাম 
না। তাতারদেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদিগকে বৈরী বলিয়া 
হাদয়ঙ্গম আছে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ 'ও 
প্রাণসংহার করা শ্রাঘার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। এন্ূপ 
ব্যবহার অত্যন্ত নির্দয় ও হ্াঁয়-বিরুদ্ধ বলিয়া! এমত বিবেচনা করা 
উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ্তায়পরতা নাই'। 
বদি কোন ক্রমে হাহাদিথেব এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে 
পারা,যায় যে, কোন দেশের লোক তাহাদিগের বৈরী নহে, 
“নকল লোঁকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদেক ভিতা- 
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' কাজা করিয়া থাকে, এবং পরে" যদি জিজ্ঞাসা করা থায়) 
. বিদেশী লোকমাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর্তব্য কি না, তবে আর 
তাহারা কোনক্রমে ইহা বিধেয় বলিয়া! স্বীকার করিবে না । 
অতএব, তাঁভাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হওয়াতেই, এই বিষম 
দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এতদ্দেশীয় লোকে বিচারস্থলে সাক্ষা দান করা দারুণ- 
দর্গতি-জনক গরহিত কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবধষীয় 
'্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষাদানের স্থুষ্পষ্ট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইদানীন্তন 
লোকেরা সে ব্যবস্থা! অবলম্বন করিয়া চলেন না! চিরাগত 
কুসংস্কার এই অশেষ দোষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ। কিন্ত 
ধিনি নানাপ্রকার প্রান্তিক নিরম পর্যালোচনা পূর্বক বুদ্ধি- 
বৃন্তি মার্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষী হইয়া 
যথাশ্রুত বথাদৃষ্ট বথার্থ কথা কহিতে কিছুমাত্র দোষ নাই, বরং 
দুষ্দমন ও শিষ্ট-পলনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও 
সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সত্য কথা কহির! দোষীর দোষ ও 
নির্দোযের নির্দোবতা। সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা 
"পর মাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
কেনি কোন কর্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক 
কতক গুণও আছে। বিনি তাহার দোষ ভাগ মাত্র দৃষ্টি ক বন, 
তিনি তাহ দূষ্য বোধ করেন, এবং যিনি গুধণভাগ সন দৃষ্টি 
করেন, তিনি তাহা বৈধ বলিষা অঙ্গীকাব করেন।- অল্প বয়সে 
গুজে বিবাঁহণদেওত্া,উচিত কি না এ প্রস্তাব উখিত হইলে 
এতদ্রেশীযম লোকে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে এই প্রকার ধিবেচন! 
করিরা থাকেন, বে তন্বারা অবিলম্বে ন্নেহাম্পদ পুত্রবধূর মুখ-চন্্র 
দর্শন করিয়৷ আহ্লাদসাগরে অব্গাহন করা যায় এবং তাহাকে 
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,গৃহকার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহাব্য পাওয়া যায়, 
'তাহ! পরম সুখের বিষয়, অতএব অবশ্তই কর্তব্য। কিন্তু দুরদর্শী 


বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্রবধূর মুখাবলোকন সুখজনক 
বটে, কিন্তু বালক বাঁলিকা পরম্পর উদ্বাহ-সত্রে সংযুক্ত হইলে 
পরম্পরের মর্ধ্যাদী জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র 
তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ-্বভাবাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চিরজীবন 
দুঃসহ যন্ত্রণা সহ করত বিবাদ কলহ করিয়া কালক্ষেপ করিতে 
হয়। আর যদি অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না 
হইতে হইতে, সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্বল, জীর্ণ 
ও রোগার্হ হয়, এবং অল্প বয়সে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অতা- 
চারী পিত। মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। ততিন, যদ্দি 
বিবাস্তিত পুন অল্প কালে ভার প্রাপ্ধ হইয়া রীতিমত বিদ্ভা ও 
বিষয়কম্ শিক্ষার্থে অবনর না পায়, এবং সেই কারণে সংসার" 
ষাত্র!। নির্বাহার্থে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ না হয়, 
তাহ! হইলে দীরুণ দৈন্দশায় পতিত হইয়া চিরজীবন যৎপরো- 
নাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে থাকে। অতএব বাল্যবিবাহে 
দোষের ভাগ অধিক | যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাদের উপচিকীর্ষা ও 
্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না, স্থৃতরাং তাহা কোন- 
ক্রমে পরমেখ্ববের অভিপ্রেত নহে। বালা-বিনাহ্কেন যৎকিঞ্চিৎ 
যাহা গুণবৎ আভাস পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ জমুদায়ে 


প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্েশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ 


দিয় থাকে । যে দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার . 
'অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 





| আমরা যেমন কিরকগমি একপ্রকার জন্থকে পণ্ড, পক্ষী ূ 
.. পতঙ্গ অথবা অন্ত কোন সংঞা দিয়! থাকি, সেইরূপ কতকগুলি 
একপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া! সতা, 
ক্ষমা, দান, চৌর্ধ্য প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করি। ইহার 
মধ্যে দান, ক্ষমা, অত্য-কথন প্রত্ৃতি কয়েক জাতীয় কর্ধকে 
বৈধ এবং অন্য কয়েকজাতীয় কর্শরকে অবৈধ বলিয়া জানি। 
কিন্তু একজাতীয় সমুদ্ায় সংকর্পও সমান. গুণশালী নহে, এবং 
একজাতীয় সকল কর্ধও সমানরূপ দৃষণীয় নহে। কাহাকেও 
দান করিতে দেখিলে সকলে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, 
কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলন্ত-বৃদ্ধি অথবা! কোন 
কুৎসিত ক্রিয়ায় বা কুৎসিত প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়) 
সে স্থলে দান করা কোনরূপে বৈধ বলিয়া উক্ত হইতে পারে 
না। খণপরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছ! অর্থনান করা কান 
মৃতেই উচিত নহে। স্থলবিশেষে ক্ষমী কর! ভাল বটে, কিন্ত 
বিচারাসক্ে উপবিষ্ট হইয়া ধখাবিধানে দোষী দণ্ড না করা এবং 
যে স্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে 
ক্ষমা! করা কদাচ কর্তব্য নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচন। 
1 করির! উক্তরূপ স্থলেও দানাদি করা পুণ্জনক বোধ করেন, 
কিন্তু তাহাদের এরূপ বোধ কোনরূপে যুক্তিসম্মত নহে। এক 
জাতীয় সমুদাঁয় কন্ম্কে সমানরূপ গুণশালী জ্ঞান করান, ঈরনূপ 
রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। 
তৃতীয়তঃ।_-আমরা যাহাকে স্নেহ, প্লীতি বাঁ ডুক্তি করিয়া 
'থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয়, পর্যালোচনা করিবার সময়ে 
: দোষ-ভাগকে লঘু, ও গুপ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। 
শ্গেপাত্র প্রেমাম্পদ ও ভক্তিভাজনকে ন্মরণ হইবামাত্রে অন্তঃ- 
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. করণ স্নেহ, রীতি ওঁ ভক্তিরসে আর্ত হই অ্রকার পক্ষপাত 
' উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোধভাগকে দোষ বলিয়াই 
'শ্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দোষ সমূদায় লক্ষিত 
হয় না, গুণভাগ মাত্রই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মিত্রের! যে মিত্র 
পক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাহার কারণ এই । প্রত্যুত, 
শত্রুকে স্মরণ হইলে, ঘেষানল প্রবল ও ক্রোধানল প্রঙ্জলিত 
হইয়া উঠে এবং তন্দারা তাহার গুণসমূহ বিশ্ৃত হইয়া তিল- 
প্রমাণ দোষ তাল-প্রমাণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহার দোষ. 
ভাগের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরূপ 
শীত্রব ভাবের আবির্ভাব হয় যে, তদীয় গুণসমূহকে গুণ বলিয়া 
অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ, অনেকানেক স্থলে 





। শক্ররা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবত কাধ্য করে, 


মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া স্ুকঠিন। শক্র বা মিত্র পক্ষ 
ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচাঁরকদিগের পক্ষ- 
পাতরূপ গুরুতর দোবে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্তাবন! । 
আমাদের ধর্শীধন্মজ্ঞান শ্বতাবসিদ্ধ হইলেও, যে কয়েক 
কারণে কোন কোন ছুষ্বর্মকে সৎকর্ম ও কোন কোন সতকর্শ্মকে 
ুঙ্বম্্ব জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমুদায় পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া দেখিলে ম্প্ট বোধ হয় আমাদের ধর্শপ্রবৃত্তির 
ন্বভাবের কদাপি বাতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা 
উপচিকীর্যার স্বভাব, স্যাধ্যান্তাষ্য প্রতীতি করা স্তায়পরতার 


, স্বভাব, ভক্তিভাজনকে ভক্তি করা ভক্তিবৃত্তির শ্বভাঁব, ইত্যাদি যে 


বৃত্তির যেরূপ শ্বভাব নিপ্দি্ট আছে, কোন ক্রমেই তাহার অন্থা 
হয় না। হয়, আমাদের বুষ্ধিবৃত্তি ষথোচিত মার্জিত না হওয়াতে 
সকল কর্দের ষথার্থ গুণাগুণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না, নয়, 








কোন মনোরত্তি অত্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্মপ্রৃত্তি সমুদনায়ের 
উপদেশ বলবৎ হইতে দেয় নাঁ। ইহাতেই স্থলবিশেষে ধর্মকে " 
ধর্ম ও. অধর্ষনকে ধর্ম বলিয়া! বিশ্বাস জন্মে। অন, মধুর, কটু, 
তিক্তাদি অনুভব করা আমাদের যেরূপ, শ্বভাব-সিদ্ধ, ধর্াধর্ম- 
প্রতীতি করাও সেইরূপ শ্বভাব সিদ্ধ তাহার সন্দোহ নাই। ধর্ধ- 
প্রবৃত্তি সমুদায় শ্ব ম্ব শ্বভাবানুসারে ধর্থানুষ্ঠান বিষয়ে প্রবৃত্তি 
প্রদান পূর্বক আপনাদের সর্ধপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে, এবং 
মার্জিত বুদ্ধির সহককৃত হইয়া সর্ধ-ধর্ম-প্রয়োজক পরমেশ্বরের 
প্রক্কৃত অনুমতি প্রচার করিতেছে । তাহাদিগকে তাহার প্রতি- 
নিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাহারই আদেশ 
জ্ঞান করির! শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা! কর্তব্য । 
জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান দারা পূর্বোক্ত 

প্রকারে পাপ-পুণ্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ 
তদন্গ্যায়ী দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর 
রূপে সপ্রদাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্মাধন্ম আমাদের 
চন্তপটে চিত্রিত হইয়া রভিয়াছে, সংসারে তদন্থধারী শুভাশুভ 
ফল উৎপন্ন হইয়। তাহাদের 'প্রামাণা বিমযে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। 

 পরমেখ্বর বে আমাদের সদসদ বাবহাঁর অনুসারে ফলাঁফ” প্রদান 
করিয়া থাকেন, ইহা পুর্র্বাবধি সকলদেশীয় সকলজাতীয় পণ্ডি- 
তেরাই স্বীকার করিয়। আসিয়াছেন। কিন্ত তিনিকি নিয়মে 
' পাপের দও ও গুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা নিরূপণ করিতে 

পারিয়! নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। তীহার! দেখিলেন, কোন কোন ন্তায়পরায়ণ ধর্মশীল 
ব্যক্তি চিরকাল অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত 


/ _ দিতীয়অধ্যায়। ২৩ 





করেন, অথচ কত কত অতি পাপি পর সক; নরাধম, অতুল 
'বর্যা উপার্জন করিয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্ত 
কৌতুক করত পরম স্থখে কাল যাপন করে। কোন কোন 
পরমার্থ পরাণ পুথ্যবান্‌ ব্যক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বনু 
ক্লেশে জীবন যাত্রী নির্বাহ করেন, কেহ কেহ চির কাল পাঁপপথে 
্রনুত্ত থাকিম়নাও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা কেশে সাংসারিক কার্ধ্য 
সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবং 
প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগুঢ় তত্ব নিরপনে অদমর্থ হইয়া, কেহ 
পুর্ন জন্মান্সিত পাঁপপুণা, কেহ বা অন্যপ্রকার অনির্দেশ্ত বিষয়, 
উক্তরূপ সুখ ছুঃখ ভোগের হেতু বলিয় কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ু সে সনুদার মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পুর্বে বাহ 
+ বস্ত্র সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারবিষয়ক পুস্তকে ভৌতিক, 
শারীরিক ও মানপিক নিয়মের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা 
সবিশেষ মনোযোগ পুকব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্তই বিশ্বাস 
হন, যে ব্যক্তি য্বিযয়ক নিরম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষরক 
দও বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে, হস্ত পদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে) 
রোগ উত্পন্ন হয়, আর ধর্মবিষয়ক নিঘম লঙ্ঘন করিলে, 
পুণা-জনিত বিশুঙ্ক স্থুথে বঞ্চিত হইয়া লোকনিন্দা, চির-মালিনা, 
লোকের নিকট অবিশ্বস্ততা, রাজ-দ্বারে দণ্ড ইত্যাদি নানা প্রকার 
প্রতিফল অবশ্তঠই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি নিধন, কি 
| হিন্দু, কি মুগলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কাহারও . 
প্রতি এ বিধানের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই বিশ্বাধিপের প্রজা, 
হুতরাং সকলেই তৎসন্িধানে স্ব স্ব ধন্মানুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার 
প্রাপ্ত হই়্া থাকে। 


২৪ ধর্্মনীতি | 








অতএব, যে সমস্ত স্ুনীতি-স্তর মনুযের মানস-পটে অঙ্কিত 
: রহিয়াছে, যখন তাহা পালন করিলে শুভ ফল, ও লঙ্ঘন করিলে 
অস্ত ফল উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তখন বলিতে হইবে, এ 
নীতি প্রতায় ও তদমুযায়ী ফলোংপন্তি উভয়ে এক্যাবলমবন পূর্বক 
বিশ্বপতির শামন গ্রাণ|লীর যথার্থ তত্ব প্রচার করিতেছে, কর্তৃব্যা 
কর্তব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দুটতর রূপে 
দগ্রমাণ করিতেছে। 


তৃতীয় অধ্যায় । ২৫ 





তৃতীয় অধ্যায়। 





রং 





কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, এক্ষণে 
কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্তব্য তাহাঁর বিবরণ করিতে 
প্রবৃন্ত হওয়া যাইতেছে । আপনি জ্ঞানীপন্ন ও সুস্থ না হইলে, 
আর আর কর্তব্য কর্ম স্থচীরুবূপে সম্পন্ন করা যায় না । অতএব, 
_আগ্রে আহ্মবিনযক কর্তবা কর্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ 
অন্তের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য তদ্ধিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওদ। 
যাইবে। 


আম্মব্ষয়ক কর্তব্য কঙ্দু। 


পরমেশ্বর আমাদিগকে যেরূপ প্রক্কৃতি প্রদান করিয়াছেন, 
তাহা পর্যালোচনা করিয়! দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূম গুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়। কতক গুলি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন পুব্বক জ্ঞান ও 
ধন্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রারে তিনি আমাদিগকে স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন। আমরা কোন অংশে অস্থথী থাকি ইহা তাহার অভিপ্রেত 
নে, প্রভাত, সকল বিবয়ে সর্ব্তোভাবে সুখী হই ইহাই তাহার 
সনুদায় নিয়মের উদ্দে্ত । আমরা বে আপনাদের স্বভাব মলিন করিয়া 
রথ, ইহা কোন মতে তাহার অভীষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত, 
শরীরকে স্থস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও' 
ধশ্মভূঘণে বিভূষিত করি ইহাই তাহার অভিপ্রেত। এই সমুদায় 
অশ্ঠিপ্রায় যদি যুক্তিসিন্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমে- 
শ্বরের নিয়ম-প্রণালী-ব্ষিয়িক জ্ঞান পার্জন করা অবশ্-কর্তবা, 


২ 


নু নি ৰ পনীতি। 





তাহার সনোহ ক ৷ আপনার উদ যত ঠক কর্তব্য তন্মধ্যে 
এ কার্য সর্ব প্রধান। | 

: ধর্ম্বোপদেশকেরা! যেমন অন্যান হা ক্রিয়া ব্যবস্থা দিয়া ৃঁ 
থাকেন, বিদ্তা-শিক্ষ। তাদৃশ অবশ্থ-কর্তব্য বলিয়! উপদেশ প্রদান 
করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপন শরীর ও মন 
সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার সন্ভাবনা নাই, এবং আপনার পরিবার ও 
অপর লোকের গ্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহাও উচিত- 
মত সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়! যাঁয় না, আর যখন জগদীশ্বর 
আমাদিগকে তত্তদ্বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিংবৃত্তি প্রদান 
করি্বাছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অপরসাধারণ সকলেরই 
উচিত কর্ম, তাহার সন্দেহ নাই। বালা কাণাবধিই পরমে- 
শ্বরের গ্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা 
করা কর্তব্য, না শিখিলে প্রত্যবার় আছে। 

বখন আমর! মানধ-জন্ম গ্রহণ করিয়! তৃমি্ট হইয়াছি, তখনই 

আমাদের কতকগুলি অবশ্ঠ প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হুওয়া 
হইয়াছে। আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা, অন্তঃকরণ জ্ঞান 
ও ধর্ষে বিভূষিত করা, সন্তান সন্ততিকে স্বশিক্ষিত ও স্ৃথী করা, 
লোকের সহিত বখেচিত সদ্বাবহার এবং তাহাদের স্থুখ্বচ্ছন্দত! 
সাধনপূর্বক জল-দমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং সন্ম-স্খ- 
দাতা পরম পিতা! পরমেশ্বরের অপরিমীম মতিম! ও অ+ করুণা, 
গুণ পর্যালোচনা পুর্ধক তাহার প্রতি গ্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা 
"" নিতান্ত কর্তব্য ।কিনস্ত বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপতি যে বিষয়ে ষে 
নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহ! না জানিলে, সে বিষয় স্থচারু- 
রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি আমাদের শরীর 
রক্ষার্থে কিন্ধুপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্ত্রী-পরিগ্রহ ও পুক্র- 
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কন্ঠার প্রতিপালন বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া 
*শ্বাখিয়াছেন, মম্ুষ্যবর্সের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দনার্থ কোন্‌ বস্তুতে 
,কিকি গুণ প্রদান করিয়াছেন, বাজ-কার্ধ্য সম্পাদন বিষয়ে 
কিরূপ অনুজ প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহার অনির্বচনীয় 
শ্বব্ূপ ও পরমাশ্র্ধয মহিমা কি রূপে কত দূর শিক্ষা করিতে সমর্থ 
হওয়া যায়, এই সমুদয় সম্যক রূপে নিরূপণ করা! কর্তৃব্য। কি. 
লাজ কি প্রজা, কি ভৃত্য কি শ্বামী, কিন্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী 
কি দরিদ্র, সকলেরই এই সমস্ত শুভকর বিষদ্ব শিক্ষা কর! কর্তব্য ; 
এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানই বথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই দুঃখরূপ দারুণ 
রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখরত্বের অদ্বিতীয় আকর, এই 
জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করিবার মুলীভূত উপায়। 
_. ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হুইল, তবে 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎ্পত্তি হয়, তাহার 
সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বাবু সেবন, পরিমিত ভোঞন, পরিষ্কত ও 
পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা 
উচিত ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে, 
বালকের! তাহা পালন করিতে যত্ববান্‌ থাকে, তন্দারা শারীরিক 
্বান্থ্য ও মানসিক স্ফুস্তিলাভ করিয়া সন্তষ্টচিত্তে সুখে কাল যাপন 
করিতে পারে, এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে, যাহাতে নগরমধ্যে বিশুদ্ধ 
বায়ু সঞ্চরিত হইয়া, ও স্বদেশস্থ বিদ্তধলর, চিকিৎসালয়, ভজনালয় 
প্রভৃতি সাধারণ গৃহ সমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অন্থু- 
কূল হইয়া লোকের ্বাস্থ্য-জনক হয়, তাহার উপায় করিতে 
পারে। এইবপ, উদ্বাহ-দর্শ, গৃহ-কারধ্য ও সামাজিক ব্যবস্থার তত্ব 
জানিয়া, তদনুযায়ী কর্ণ করিয়া সুধী হইতে পারে, এবং শ্বদেশের 
মধ্যে তদস্থ্যার়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপন পূর্বক শ্বদেশীয় 
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পাশ, 


লোকের হুখ শ্বচ্ছনতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতে পারে। 
অতএব, ছুঃখ নিবৃতি ও স্থখ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ 
পুরস্কার, ইহাতে সন্দেহ নাই। | 
যেমন অন্থান্তি কর্তব্য কর্শ সম্পাদনের সময়ে মনে মনে সুখা- 
হুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞানোপার্জন ও জ্ঞানান্শীলনের সময়েও, 
তাহার পুরস্কারন্বর্ূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। 
যখন আমরা কোন কাধ্যে নিষুক্ত না থাকাতে, অথবা অন্ত কোন 
কারণে বিরক্ত ও অশ্বচ্ছন্দচিন্ত থাকি, তখন পুস্তক-পাঠ মহো- 
পকারী বোধ হয়। সময়-বিশেষে পুস্তকবিশেষ পঠিত হইলে 
পরম-প্রণয়াম্পদ মিত্রের স্তাঁয় সন্ভাপিত হৃদয়কে শান্ত) বিষপ্ধ 
ব্দনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পধ্য- 
লোচনা করিতে 'করিতে কোন অভিমত নিয়ম নিরূপিত 
হইলে, কত আহ্লাদই উপস্থিত হয় । অসামান্ত-ধী-শক্তি সম্পন্ন 
মহান্থভব নিউটন্‌ মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপুর্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়! 
যেক্ূপ অত্যান্ম্ধা, অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, 
এবং ভূবন-খিখ্যাত মহাত্মা কোলম্বন, অগাধ সমুদ্র উত্তপ্নণ পৃব্বক 
" আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিস্কা যেন্ধপ অস্ুতপুর্ব গ্রভৃত সুথ 
সম্ভোগ করিক্মাছিলেন, তাহার তুলনার হিমালরতুলয স্তূপাকৃতি 
বর্ণখগ্ড কর্কর-রাশি দদৃশ' তুচ্ছবোধ হয়। জগৎ সংসারের' এধ্যও 
সে অমূল্য সখের উচিত মূল্য নহে। ছুই এক পরম: ৬!গ্যবান্‌ 
ব্যক্তি ভিন্ন সামান্ত লোকের ভাগ্যে এরূপ অতি গ্রগাঢ আনন্দ 
'সন্ভোগ ঘটে মা বটে, কিন্তু তাঁহারা যে. সকল, সুখ-রাজ্যের পথ 
প্রদর্শন করিরা যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই: অধিকার 
মাছে । আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এই একটা ব্ষয় শিক্ষা ও 
পর্যালোচনা করিয়া অছুত সখ অনুভব করি। 
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বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্ঘ , 
, বিষয়ের অসঙ্ ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ । যে সমস্ত অদ্ুত বিষয় .. 
ও মনোহর ব্যাপার তাহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা 
ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর-লোক নিবাঁসী হইয়াও 
কোন চমতকারময় সুঁচারু শ্বর্গলৌকে বিচরণ করিতেছেন । 
তাহা অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আঁবিভীব হয় 
তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষম নহে। 
তিনি আপনার মাঁনস-নেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্যা- 
বলোকন করিতে পারেন। মহার্ৰ পরিবৃত স্থল ভাগ, 
সমুদ্রস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুদ্দিগ্বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে 
শ্বানে শীরদ-ধারিণী পর্বত-শ্রেণী, কন্দার ও ভূগুদেশ, শঙ্গ '9 
প্রত্ববণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উঞ্, প্রত্রবণ, তুমার 
শৈল, তৃষারদ্বীপ, গন্ধকদ্ধীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত 
পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি 
কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্িময় আগেয় গিরির শঙ্গ-দেশে 
আরোহণ কাঁরতে পারেন, তৎ্সংক্রান্ত, ভূগর্ভ বিনির্গত, গভীন্র 
গজ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখরদেশ হইতে 
আগ্রনয়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিঅব নিত হইয়। চতুদ্দিক, দ্ধ 
করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানদ-পথ পর্যটন 
পূর্বক হিমগিরিশিখবে উখিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ 
করিতে গারেন, আপনার চরণতলে বিদ্রাল্লতা জ্বলিত 
হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত 
হইতেছে, এবং প্রচণ্ড বঞ্ধাবাত উৎপন্ন হইয়া! অরণ্য সমুদার 
উতপাটন করিতেছে, ও সমুদ্রসলিলের করীলতম কল্লোল, 
কোলাহল উৎপাঁদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করি- 
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: তেছে। সর্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাহার অন্তঃকরণে জাগ- 
. রূক রহিয়াছে । তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার 
দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ন করেন, এবং কত 
স্থানেই কত প্রকার রাঁজনীতির ধর্শনীতির পরিবর্তন পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া স্থী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের 
সহিত সহবাস ও সদালাঁপ করেন, তখন দেশবিশেষের জল, 
বায়, শীত, গ্রী্ষ, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, শাসন, 
বিদ্বা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পণ্ড, পক্ষী উদ্ভিদ, ধাতু প্রতৃতি 
পর্যযালোচিনা করিয়৷ পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে 
সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন কেবল বৃক্ষ 
লতা গুল্লাদি পরমাশ্চর্্য সৌন্দর্য্য মাত্র সন্দর্শন করিয়াই সন্ত 
থাকেন না, তাহাদের মূল, স্বন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাঁদির 
অভ্যন্তরে কীদ্বশ কৌশল বিদামান রহিয়াছে, ও কতপ্রকার 
আশ্চর্যা ক্রিয়াই বা নির্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ জাতি কি কারণে কোন্‌ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং 
কোন্‌ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকাঁরই বা উৎপন্ন হইন্ে পারে, 
*তত্সমুদার পর্যালোচনা করিয়া চমত্কার-সংবলিত সুখামৃত- 
রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুণালন কৰি- 
বার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাছ়ূত কৌশল প্র“ 
করিয়। কূতজ্ঞ হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। বে তিিঃযচ্ছন্ন 
নিশাথ সময়ে অজ্ঞ বাক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়। 
তীত হুইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান 
পূর্বক গগন-মগ্লে নয়নদ্বধয় নিক্ধোজন করিয়া অসীম বিশ্ব 
ব্যাপারের অন্ুশীলনে অন্ুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে 
প্রকাও ভূপিগ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহ! গিরি, 
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কানন, পণ্ড, পক্ষী, মেঘ ও বা অপরিসীম আকাশ- 
 স্মার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া 

” অন্তঃকরণ বিকপসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনাবস্তে 

' চন্ত্রমগুলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্বত, গভীর" গহ্বর, উন্নত 
শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর তৃমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে 
পারেন। ক্রমশঃ উদ্ধ দিকে উিত হইয়া চন্্র-চতুষ্ট্-পরিবৃত 
বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্ত্রাষ্টক ও বিশাল অস্গুরীয় র-পরিনেটিন 
শনৈম্চর, যটচন্্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্ত্র-ঘয-সংবলিত 
নেপচাননামক অপূর্ধ ভূবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত 
চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন । পরে গ্রহমগুলী-পরিবেষ্টিত 
প্রচণ্ড স্ধ্যমগ্ল পশ্চান্তাগে পরিত্যাগপূর্বক, সহআ সহজ ও 
কোটি কোটি নক্ষত্র লোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবন্ধ 'ও 
অক্রিষ্ট পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশ-মগল পর্যাটন করিতে 
পারেন। গগনমগুলের যাবতীয় ভাগ দুরবীক্ষণ সহকারে মানব 
জাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, তদৃদ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সঙ্যাতি- 
রিক্ত পরমাভূত জীব'লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রভীতি করিতে 
পারেন, এবং অপার মহিমার্ৰ মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ধত্র 
প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অচ্চন! 
করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যে মহাক্মার অস্তঃকরণ এতাদুশ 
অতি মনোহর সুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাহার 
পরমোত্রষ্ট নিরুপম স্থুখের উপম! দিবার আর স্থল নাই, এ 
কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জন কা যে, 
মন্তম্যের পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য কর্খী, উল্লিখিতরূপ অনির্বচনীয় 
আনন্দলাভ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
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চতুর্থ অধ্যায়। 
আত্ম-বিষয়ক কর্তব্য কর্ম্ম। 


শারীরিক বাস্থা-বিধান | 


আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন কর। 
যেমন প্রথম কার্য, আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা 
সেইরূপ দ্বিতীর কাধ্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্ঠান্ত অশেষ- 
প্রকার সুখকর ব্যাপারের স্তায় শারীরিক শ্বাস্থা-লাভও "মামা" 
দের আয়ন্ত করিয়া দ্রিরাছেন। তিনি মনুষ্যকে উতর দেহ প্রদান 
করিয়া কতকগুলি একপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া- 
ছেন, বে তাহ! পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ 
করা ঘাঁয়। 
শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষার সুখকর 
, বিষর আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্র হইলে, সমুদর সংসার 
কেবল ছুঃখের আগারশ্বদ্প প্রতায়মান হয়। যেঘন গগন- 
মগুল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পুর্ণ চন্দ্রের হধাময় কিরণ প্রকাশ পাঁয় 
না, সেইরূপ, শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও */পসিক 
কোনপ্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া বাঁর না। তখন অতুল 
, শীর্ষ, বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ 
প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না । রোগী বাক্তি সর্বদাই অসুখী, . 
সকল বিষয়েই বিরক্ত; এবং কেবল রোগের চিস্তাতেই চিন্তা 
কুল। কত কষ্টেই তাহার দিন যাঁপন হয়। তাহার ছুঃখের 


চর ্যয়। ৩৩. 





দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চিন কোগী ব্যক্তিদিগের পীর ৃ 
* কেবল ছর্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তীহারা নিয়তই * 
,উদ্িগ্ন এবং সর্বদাই সম্কুচিতচিত্ত। আহার-বিহারাদি শরীর- 
বক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুষ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে 
কষ্ট স্থষ্টে কালহরণ করা তাঁহাদের নিত্য ব্রত হইয়া উঠে। 
বাস্থ্য-রক্ষার্থে যত না করা যে ছু, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ । | 
পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য 
সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া! দিয়াছেন যে শবীর স্স্থ ও সবল থাকিলে, 
অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্কস্তি বিশিষ্ট থাকে এবং অস্তঃকরণ 
সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ 
হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের 
অন্থস্থৃতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অস্তঃকরণ শোকাকুগ 
হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে ক্রোধ 
বিপু প্রবল হস, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উতকৃ 
বৃত্তি দুর্বল হয়। যেশিশু সতত সহাস্তবদন, পীড়িত হইলে, 
সেও সর্বদা বিরক্ত ও ক্ুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনে? 
হর মধুর হান্ত দৃষ্ট হয় না এবং অর্দাস্কট সুমিষ্ট শব্দ সকলও 
রত হয়না। প্রখর ক্ষুধার সমরে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না 
করিলে শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, 
এবং অত্রান্ত গুরুতর. ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই 
গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়-গ্রকাত পরি-. 
অন করিতেই ক্রেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে এ্রচ্ড 
রৌদ্রে গলদন্দ কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্যটন করিলে, 
অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্ত প্রাতঃকালে বিশ্বপতির 


নী 
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বিশ্বকার্যের পরমাশ্ত্ধ্য সৌনাধ্য জনার্শন পুরঃসর স্শী- 
তল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ- 
রসের উদ্রেক হইতৈ থাকে । শারীরিক পীড়া হইয়া! কত কত, 
ব্যক্তির শ্মারকতাশক্তি হাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং 
রোগ-শাস্তি ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি 
প্রবল হইরাছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার 
নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না 
থাকিলে, কর্তব্য কর্শা সমুর্দায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে 
পারা বায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম-রক্ষা, সুখ সাধন প্রভৃতি 
সকল বিষয়ের নিমিতেই শারীরিক শ্বাস্থ্য লাভার্থে যত্ববান্‌ থাকা 
সর্ধতোভাঁবৈ বিধের | যদি জীত-মনে পরিবার প্রতিপালন করা 
কর্তবা হয়, পরোপকার করা বিধেষ্ন হয়, পরম পিতা! পরমেশ্বরকে 
প্রগা়রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা! উচিত হয়, তবে শ্ীয্ধ শরীরকে 
' সুন্দররূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্ঠ-কর্তব্য তাহার সন্দেহ নাই ; 
কারণ শরীর ভগু হইলে, এঁ সমস্ত অবশ্ঠ-কর্তব্য কর্ণ স্ুচাঁরুরূপে 
সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রচ্ধাস্প্ 
, পিতা মাতাকে যন্ত্রণা-রূপ অগ্রি-শিখায় দগ্ধ করা অর্থ 
হয় এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুল্রকন্ঠাদিগকে 
যথানিয়মে প্রতিপালন না করা ছুক্ষম্ম হয়, তবে শাধ্য 
সত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক প্রাণত্যাগ : ধরিয়া 
এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্তঠই অবর্শ 
' তাছার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা 
সকলেই শ্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি- 
প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ করা আর 
ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক ক্রমে ক্রমে 


চতুর্থ অধ্যায়। ৩৫ 








দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব 
“এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরমকারুণিক পর়মেখর 
- আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম 
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা৷ পালন করা সর্বতৌভাবে কর্তব্য। 
না] করিলে প্রত্যবার আছে। 

রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিত যাবতীয় ক্লেশ পরমেশ্বর- গ্রতিষিত 
শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীর বিধান-বিষ্ভাঁয় সে সমস্ত 
ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে উদাহরণ-শ্বরূপ 
কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে । 

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন 
করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তত্প্রতিপালনে সমর্থ করিবার 
নিমিত্ত কতকগুলি 'শ্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। 
তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অন্ুবস্তী হইয়া দ্ব শ্ব 
শারীরিক কার্ধ্য নির্বাহ করত, সুস্থ শরীরে কাঁলযাপন করে। 
অতএব, এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! চলিলে 
অশেষপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে । বাস্তবিক যে যে বিষয়ে 
তাহাদের শরীরের সহিত আমাদের শারীরিক প্রকৃতির এক 
আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শ-্বরূপ 
জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক তাঙ্াদের তত্বদ্‌- 
বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান 
বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

প্রথমতঃ । ইতর জন্তরা হ্বভাবতঃ পরিষ্কত পরিচ্ছন্ন থাকে।, 
সরুলেই পক্ষীদিগকে অক্গ-প্রক্ষালন ও পক্ষবিস্তাস করিতে দেখি. 
যাছেন, তাহার সন্দেহ নাই । যখন তাহারা পক্ষ সমুদয় মার্জিত 
$ বি্বন্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে; তখন তাহাদিগকে কেমন 





ধর্বনীতি। ক. ৪ 








সুন্দর দেখান্স ও কেমন নু বোধ হর! গৃহস্থের গৃহস্থিত 

, বিড়াল গাত্রের লোমগুলি পরিদ্কৃত 2 চিবণ করিয়া রাখে। ধেনুগণ - 
কত ঘড় 9 আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক বসের শরীর লেহন করে। অশ্বের , 
খরীর মার্জিত 'করিয়া না দিলে, তৃণ'দির উপর লুষ্টিত হইতে 
থাকে৷ বনের সমুদায় পণুপক্ষীই পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন. থাকে, কিন্ত 
মনুম্বের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যগ! 
হইতে দেখা যায়। 

দ্বিতীয়তঃ | তাহাদিগকে আহার অহেষণর্থ পরিঅম নি 
হত, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অঙ্জ সমুদায়কে যত চালনা 
কয়া আবশ্তক, তাহা! অনীয়াঁসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর 
তাতাঁদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ বন্গর এরূপ জন্বন্ধ 
নিজপণ করিয়া গিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলে চলে না। 

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানসারে 

কতকগুলি নিদিষ্ট বস্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে যে জন্যর যে 
থে খাগ্য নিরূপিত আছে, তাহাতেই তাহাদের শরীর সর্বাপেক্ষা 
সুস্থ ও সবল থাকে । তাহারা মনুষ্যের হায় পুনঃ পুনঃ অতি. 

ভোজন করিয়াও পীড়িত হয় না, এবং অহিতকাঁরী দ্রবা আহার 
করিয়াও অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয় না। | 

ইতর জন্ত সকল পরমেশ্বর গ্রদত সংক্কারবিশেষের বশবভী 
হইয়া এইপ্রকার শ্বাস্থাকর বাবহারে গ্রস্ত হইয়া থাকে। 
'-মন্থুষ্যের! সেপ্রকার অন্রান্ত সংস্কার প্রাপ্ত ভন নাই বটে, কিন্তু 
পরমেশ্বর তাহাদিগকে প্রথর বুদ্ধিবৃদ্ধি দির সে বিয়ের অভাব 
গরিহার করিয়াছেন। তাহারা বুদ্ধি সহকারে শরীরের ম্বভীব, 
প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন, এবং এ সকল অঙ্গের কাধ্যের রীতি 








নিপণ পুর্বক শারীরিক নিষষম নির্ার ৃ 
'অত্তিপবিত্র আরোগ্য-্ুখ সন্তোগু, কোরিতে পারেন। গশ্চাৎত। | 
0 এ বিষয়ের এক উদাহরণ, প্রদশন করা যাইতেছে, আহা পাঠ | 
করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে । | রি 
আমাদের গাত্র চর্ধে 'আবৃত, সেই চর্ঘ লোম- কুগে. পি 

এক এক লোম-কুপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নিত হইবার 
ক এক দ্বার স্বরূপ। প্রতিদিন নান কল্পে প্রায় /, ছটাক 
নির্খত হইয়া থাকে। বদি লোম কৃপ রু্ধ হইয়! সেই সমস্ত 
অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত হইতে ন) পায়, তাবে রক্তের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দুবিত হ হইলেই 
শরীর 'অলুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ ধনির্ণত হয়, তাহার 

« জলায় ভাগ বাচ্স হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া 
লোম-কুপ সমুদাত্ন রোধ করে। অতএব, তাহাদিগকে পরিষ্কার 
রাখবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন্ও মর্জনা করা কর্তব্য! 
ধে বন্ধ এ প্রকার হিদ্র-দুক্ত ও পরিষ্কত, যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ 
করিতে পারে, এবং যে বঙ্গের মধা দিয়া স্বেদ বহির্গিত হইতে 
পারে, তাহাই পরিধান কর। বিধেষ্, "নতুবা শরীর অপরিদ্ধৃত 
থাকিলে ঘে প্রকান্ব অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্থ 
পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে । চর যেমন লোঁম- 
রূপ দার| শরীরের নষ্ট পদার্ঘ বাহির করিয়া. দেয়, সেইনপ,আবার 
বাহিয়ের বস্তৃগ শোষণ করে। এব, গাত্র ধৌত ও মাঞ্সিত . 
না করিলে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিক্স। থাকে । একপ্রকার এই যে' 
লোম-কুপ কুদ্ধ-হওয়াতে অনিষ্টকর ন্ট পদার্থ” কল শরীর 
হইতে বৃহির্গত হইতৈ পায়" না, আর একপ্রকার এই যে গাত্রে 


যে মকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত 
্ঁ ৪ রর |] রি 
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করে। শরীরস্থ চর্মের এই, প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে, গান্ত ও বন্ত্র পরিষ্কত,পরিচ্ছ্ন রাখা 'অবশ্ঠ-ক্তৃব্য বলিয়া 
প্রতীত হর" যাহারা এই প্রকারে এই নিষ্মম অবগত হইয়াছেন 
তীহারা ততপ্রতিপালনে যেমন যত্বৰান হন, ইতর ব্যক্তিদিগের 
তাদুশ হইবার সম্ভাবনা নাই 4 

এই প্রকারে শরীরস্থ অস্থি, মাংসপেশী, মস্তি প্রভৃতির 
স্বভাব ও প্রয়োজন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পার! 
যার, স্বাস্থ্য সাধনার্থ শরীর ১৪ মনের অনতিশয় চালনা কর! 
আবগ্তক!। . , 

» কোন অঙ্ককে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নহে, এবং কোন 
অঙ্গকৈ অভিমাহ চালিত করাও শ্রেরঃ নহে ।: উভয়ই দোষ, 
উভমলেতেই শরীর. রুগ্ন ও ভগ্রহয়। অুন্থ শরীরে উৎ্সাঙ সহকারে . 
শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা কৰিলে, আপনাকে সুস্থ ও 
্বচ্র্দ বোধ হইয্বা, অতিঅপূর্বব বিশুদ্ধ আনন্দ অনুূত্র হইন্তে 
থাকে ইঞ্জির-সুখারক্ত ভোগ-বিজ্াদী বাক্কিরা তদনুরূপ 
সুখাস্বাদনে সমর্থ নন্কেন। তীহারা যাহাকে ইন্রিয়-ম্রথ কহেন, 


' উাঁভা শারীবিক-নুস্থত। ভ্রনিত বিশ্তুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে 


নিকুষ্ট | 
» জাংসারিকফ আচার বাবহারে এপ্রকার বিশ লা ঘটিফাছে, । য়ে 
প্রার নকলেই অঙ্গ স্ধালন বিষয়ক পূর্বোক্ত ছুই পেষের কোন 
না কোন দোষে বিপ্ত আছেন'। পরনীদিপের মধ্যে অনেকে শ্রম 
বিদুখ হইয়া আলম্তসলিলে শারীরিক শ্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জন দেন, 
নিধনের! ্ৰোপাক্ষনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমাধুঃ 
হাস করিয়া ফেলেন, এবং বিদ্যার্থীরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক অত্যন্ত মানসিক পরিজ করিয়া শরীব শীর্ণ 'ও জীর্ম 
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করেন; ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চির-ক্বোগ হইন বন্কণ্টে সমস্ত 
' জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্তালয়ের অনেকানেক 
ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্টপইইবার কিছুকাল পরেই যে ক্রমে 
ক্রমে শীর্ঘ হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই । সেই সমস্ত 
বিদ্যালয়ের অধাক্ষের! ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের 
বিষয়ে বিশিষ্টরূস দৃষ্টি না রাখাতে, এৰং বিগ্ভ[লয়স্থ মস্ত ছাত্রকে 
শারীর-বিধান বিদ্যা শিক্ষ। দেওয়া আপনাদের অবশ্ত-কর্তৃব্য বলিয়া 
না জানাতেই, এই অহানর্থের উৎপন্ভি হইয়াছু। 
এক্ষণে ৰিবয়-কর্মের ৰে প্রকার বাতি প্রচলিত আছে, তাহ 

অত্যন্ত অনিষ্টকর। (বিষী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক'ভাগ 'কেবল 
বিষয় কার্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধন্ম অনুশীলন করিতে 
অবকাশ পান ন1। কিন্তু মনুস্কের ,সকল প্রকার বৃত্তিই যথা- 
নিয়মে চালনা করা উচিত, এবং" কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ও আমোদ 
প্রমোদ করাও কর্তবা। তছ্যতিরেকে কোন মতেই ষন্পূর্ণক্ধপে 
সুস্থ ও সর্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না। _ষধন পরম কারুণিক 
পরমেশ্বর কপা কৰিয়া! আমাদিগকে গাশশশক্তি ও পরিহাম-গ্রবৃক্তি 
প্রদান করিযুছেন, তখন ত্ুন্নিবন্ধন বৈধ সুথ সম্তোগ করা কোন, 
মতেই গহিত নহে। তাহ[দিগকে অত বিবয়ে অসৎ প্রবৃত্তির 
উত্তেঞ্জনার্থে নিযোজন করাই অধন্ম। নির্দোষ আমোদ স্বাস্থ্য 
লাধন পক্ষে অত্যন্ত উপক।রী ও সর্ধতোভাবে ৰিধেয়। 

_. এইরূপে পরিপাক শঞ্ত্টি শোণিত-ংস্কার প্রতি 
নানা বিষয়ের . তত্বান্সপন্ধান কাঁরিয়। পশ্চাল্লিখিত নিয়ম 
সমুদায় নিকূপিত হুইয়াছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন 
ও নির্ূল বাধু সেবন করা কর্তব্য) যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরি- 

কৃত এবং যাহাতে অহ বাত্র বিশুদ্ধ বাঁধুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই 
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বাস করা বিধের; সচরাচর, মাদক সেবন করা মক্তব; ; 
. প্রতিরান্তরিতে ৬৭ ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া আবষ্ঠযক ) মনোষধ্যে ' 
উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে, 
ধৈরধযাবলগ্বন করা কর্তব্য। এই সমুদায় নিষ্বম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ 
আন্ত! । অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আন্ত! 
প্রতিপালন করিতে, য্রবান্‌ থাকা উচিত্ত। সকলে এই সমস্ত 
নিয়ম পালন করিভে পারিলে ভূনগুলে রোগের প্রাছুভাব হাস 
হইয়া শারীরিক ও স্ভাীনসিক স্সথ্যাভ ও তগ্নিবন্ধন অশেষ প্রকার 
স্থখোরতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হর। কোন কোন বাক্তিকে 
কিছু "কিছু অতাঁচার করিরাও কতক দিন স্থুস্থ থাকিতে দেখা 
ষাঁয় বটে, কিন্তু ইহাতে, শারীরিক নিরম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি 
ভোগ করিতে হয় না, এমন বিবেচনা করা উচিত নহে। পরমে- 
শ্বরের ,অথণ্ড আজ্ঞ। অবহেল! কৰিলে সুখে থাকা যাঁর, এ অতি 
অর্ধাচীনের কথ! । এ সকল" বাক্তির শরীর স্বভাঁবতঃ সুস্থ ও 
বলিষ্ঠ, এই নিশিন্তে অধিক অত্যাচার বাতিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন 
হয়না। কিন্তু থে ব্যক্তি ক্রদাগত অহরহ; শারীরিক নিরম 
এলজ্বন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল মৃত্য 
প্রাপ্ধ হয় নাই, ইহা কোন মতেই ভ্তম্তাবিত নয় । আহা। দিন 
দিন কত রূপ-লাবণা-বিশিষ্ট তরুণবরস্ক যুবকেরই সুস্থ: বলিঠ 
শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দৃষ্টি করা যায়। ট্ঘমন 
কোন পুষ্প-কলিক] কাট দ্বারা ঝ্ত্তিত বা' অন্ত কোন বস্ত দ্বারা 
আহত হইলে, প্রন্ম,টিত না হইতেই বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, সেই- 
রূপ, কত শত পরম রূপবান্‌ মন্বষের লাবণাবূপ রমণীর পুষ্প 
অত্যাচার রূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া 
যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শারীরিক নিষ্বম.প্রতিপালনে “বদ 
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বান্‌ কিয়া রদ নুস্থ থাকিতে গায়েন ন্‌], তাহার কারণ 
.আছে। তয় তাহার পিঠা মাতার কোন উৎ্কট রোগ অধিকার - 
"করিয়া জনম গ্রহণ করিকাছেন, নয, আপনার! পূর্বে এমত অন্তা- : 


চার করিয়াছেন, গ্য তদদাক়া তাহাদের শরীর এফ প্রকাধ ভগ্ন 
ইইয়া গিয়াছে। কিন্ত তর হইলে" পরেও, তাহার! শারীরিক 
নিয়ম পালন করিলে থেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙ্বন করিলে, প্র 
কদাচ.তেশন থাকিতে পারেন লা. ৯ 

শারীরিক স্বাগ্যবিধানবিষয়ে যতকিঞ্িৎ যাহা লিখিত হইল, 
তদ্থ রাস্প্ট প্রভাতি হইতেছে, শারীরিক নিয়ম নিরূপণ ও প্রত- 
পালন করা আমাদের কর্তব্য কর্। অপর সাধারণ সকলেরই 
শারীরিক নিয়ন শিক্ষ! করা শ্রেয়ঃ ) সমূদাঁয় বিষ্ঠালঞ্ে তদ্বিবরক 
বিগ্কা অধ্যয়ন বঙান কর্তবা, এবং ধর্দোপদেশকদিগের ও 
তাহা অবশ্কর্বা নিত্য কতা বলিয়া উপদেশ প্রদান কর! 
বিধেয।  এষ্ষনে বদিও তাহার শরীদি-রক্ষার্থ ঘড় কর] 
কর্তব্য বলিমা থাঁকেন, কিন্ত শাঁমত তানুষায়া অন্তান্ঠ বিষয় যেরূপ 
ধন্ত সহকারে শিক্ষা দেন, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষিয়ে 
তদনুন্ূপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্সত্কণ বিশ্বকার্ধা 
পর্যালোচনা দ্বাত্া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত' প্রাক্কাঁতিক নিয়ম সমুদায় 
ধতদূর জানা গিরাছে, তন্থারা শিঃসংশয়ে নিরূপিত হইস্থাছে, 
শারীরিক -শবচ্ছা রক্ষ। করা আশাদের এক প্রধান কার্য । সে 


কর্তব্য সম্পন্ন না হইলে, অগ্ঠান্ঠ কর্তবা ধথাবিধানে সম্পাদন করা 
শ্যার না। অন্এব, শারীরিক নিগ্নম পালন করা সর্ববতোভাবে 
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পতি 'সকল প্রবল ও পুরিশোতত করা আমা 
'দে় আত্ম-বিষয়ক তৃতীয়. কার্য্য। রে প্র আর 
পদার্থ নাই। যিনি ধর্শস্বরূপ মহারবের ধর্থ মর্ধ্যাদা 
জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি. তদর্থে অপরাপর মনত , বিষয় 
বিসর্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর, মন্ুষোর ধ্্রবৃতি 
সমুদায়কে সর্বাপেক্ষা, প্রধান করিসাছেন, অতএব 
তাহাদিগকে উন্নত, করিতে, ও নিকষ বৃত্তি সমুদায়কে 
তাহাদের, বশীভূত রাখিতে নিয়ত চ্ষ্ট করা কর্তব্য। 
ধ্্ানুষ্ঠান,।  ধর্মবিষয়ক পুস্তক অধ. সচ্চরিত্র 
লোকের চরিত্র-পাঠ, কীত্ডিমান মনুষ্যদ্িগে কীর্তি 
শ্রবণ ইত্যাদি বেক কোন, উপায়ে ধর্শের প্রতি শঙ্ধা ও 
উৎপাহ, এবং অধর্মের প্রতি অর্ধ ও স্বুণা জন্মে, 
' তাহাই কর্তব্য। আর, পানদোষ প্রভৃতি যে সমস্ত 
ব্যাপার দ্বারা নিকষ প্রবৃত্তি প্রবল এবং এ 3 ধর্ম 
প্রবৃত্তি দূর্বল হয়, ভ্ভাহা স্্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা - যে 
অবস্থায় যে কার্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, পুণানদীর *. এ নীরে 
অবগাহন পূর্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রান্লিবার নিথিত্ত 
সর্বদাই তৎপর . থাকা উচিত। সুচরিত্রের সমান অমূল্য 
সম্প্তি আর কিছুই নাই। যিনি হদয়- -ভাগারে& এমন অমূল্য, 
ধন সংস্থাপন ক্লরিতে পারেন, তিনি ্সারম ভাগাবান্‌। তাহার 
মনোরূপ মনোহর সরোবর সুনির্দল সুখ. 42 সর্বদা পরিপূর্ণ 
থাকে। 





কর্তা পান ও করা রিবরজনই, ্ সবার হর 
রসি উদ্নত ও নিকট প্রবৃত্তি সংযত হয়, এবং তত্থারাই ধর্শে : 
'শ্রনধ। ও অধর অশ্রদ্ধী জন্মে। অতএব্‌ আমাদের ধর্োরতি ও 
চরিব্র-শোধন বিষয়ে যাহ! কিছু কর্তব্য আছেতাহা সেই সমস্ত 
কর্তবা কর্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইডে থাকিবে: এ 
লে কেঘল. ছুই ' একটা বিষয়ের, প্রসঙ্গ করা 
যাইতেছে ।, | 
অনেকে অশ্লীল-বাঁকা- কখন, কথা-প্রসঙ্গে* পৰুনিন্াকরণ, 

আমোদ-বিশেষে সাতিশয় *আসক্তি-প্রকাশ 'কুলোকের সংসর্গ 

ইত্যাদি সামান্য সামান্য কুক্রিয়া ঝুুয়া তাতৃশ দোষ বোধ ও 
যথেচিত অনুতাপ 'করেন না, এবং তদ্দারা * তাহাদের চিত্র 
বে ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহা বিবৈচন্। করেন না। 
গুরু দোষই হউক আর লবু দেষই হউক, কর্তবোর অন্যথাচর ণ 
হইলেই অধন্ম হয়, তগ্নিনিত্তে পরযেশর-সন্নিধানে সাঁগরাঁধ থাকিতে 
হয়। তত্ভির, কোন ছুশ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অধর্থ্েতে' অশরন্ধা হান হইয়া আসক্তি বুদ্ধি.হইতে থাকে। 
নিক প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়। এক বার যে 
কুকর্থের অনুান করা যায়, তাহার প্রতি আর তাঁদৃশ ঘ্বণা থাকে 
না। অর্ধ প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যকিদিগের যে স্বভাঁব-সিক্ধ 
অশ্রদ্ধা ও ঘ্বণা থাকে, তাহার হাস হওয়াই দোষ। তাহার হাস 
_ হইলেই পাপের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। যেমন কোন সেতুব্ব 
কোন স্থানে ছিদ্র হইলে, তন্দার। প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইনা 
প্রতিক্ষণই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃক্ধি'হয়, ক্রমে ক্রমে সমুদায 
সেতু ভগ্ন হইয়া তাহার দমীপবর্তী ভূমি-খণ্ড জলে প্লাবিত হয়; 
সেইন্প আমরা যত বার কুকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার 


চা 
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_ শ্রোতোক: রই ধের প্রতি অসথরাগ হাম হইয়া অধর্শের 
প্রতি আকর্ষন বাধ হ়। এই রাপ অল্প অন্ন অত্যাচার করিয়া 
 অস্তাকরণ এমত পাপারকত হইতে পারে, যে -অবশেষে ঘোর" 
তর কুকর্ম করিতেও আর. সম্থৃচিত য় না এক সময়ে যে 
বাক্তি ঘে কুকর্ের প্রগঙ্গ শুনিবা মাত্র অত্যন্ত বণ ও বিশ্বয় 
প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তি অভ্যাসের . বশীভূত হইয়া 
অসঙ্কুচিত চিত্তে অশ্লান বদনে. সেই দ্বণাকর কুৎপিত পাপে রত 
হইতে পাঞ্রে। কসতএব, বাহার পুণোর পরম পবিত্র মনোহর 
ৃ রূপ প্রর্তীতি করিয়া 1 তাহাকে হদয়াসনে স্থাপন “করিতে 
অভিলাষ করেন, অতি সামা পাপকেও লঘু জ্ঞান রুরা 
তাঁগদের কর্তবা, নহে। ফলতঃ যে লঘু পাপ হইতে গুরুতর 
পাপের উদ্ভ হয়, তাহাকে সামান্ঠ জ্ঞান করাই বাকি রূপে 4 
শরেরস্কর হঈটতৈ পারে? খন কোন লু পাপের "পুতি 
উপস্থিত হয় তখন তাহা হইতে কি পরাস্ত ঘোরতর পাপের 
উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই .বিবেচনা কর| কর্তবা, এবং 
বিবেছনা “করিয়া” তাহা, হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিধেয়। যেমন, 
পুষ্পোগ্বানস্থিত কণ্টকী লতার অস্কুর উৎপটিন না করিলে, তাহ 
হইতে, এক বিশাল লতা উৎপৃন্ন হইয়া পার্শবন্তী পু" বক্ষ 
সকল্প নষ্ট করিতে পারে, মেইরূপ, পাপাস্থরের মূ ও্ম.লন, 
না করিলে অবশেষে তাহা হইতে. অতি বৃহতী অধর্শা লতা 
উৎপন্ন হইয়া চিত্রক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে । অতএব, ফোন 
(সামন্ত কুকর্খেরও একবার মাত্রও অনুষ্ঠান করিব না প্রতিজ্ঞা 
করিয়া সংসার যাত্রা নর্বাহ করা কর্তবা। 
' পূর্বে লিখিত হইয়াছে, অধর্শের প্রতি সচ্চতরির বাক্কিদিগের : 
যেপ্রকার শ্বভাব-দিঙ্ধ ঘ্বণা ও দ্বেষ আছে,তাহার হাস হওয়াই দোষ। 











অং এ দোষের ও এক প্রবল কারণ।, অধা্ক্িগের 
| সহিত সর্বদা মহবাস করিতে বাছাদের প্রত্তি হয়, অধর্থেতে ; 
৷ “যেরূপ ত্বৃণ। থাকা উচিত; তাহ ভাহারদের কখনই থান্ককনা। স্বভাব 
: সর্বোপরি প্রবল বটে, পকন্ত অভ্যাস ও সামান্ত গ্রাব্গ নয়। যে 
পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যুবান্‌ বান্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ জ্ঞান 
করিয়া অনৎ-সংসর্গ বিষবৎ পরিতাগ করেন, পর্রে নানা. কারণে 
কুলোকের সহিত সহরাস করা তাহার অভ্যাস পাইতে পারে, 
তদ্দবারা* অধর্খের প্রতি অশ্রন্ধ! হাস হইতে পারে, পরিশেষে 'নানা- 
প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব, অসৎসঙ্গ 
পরিত্যাগ ও গ্লাধু সঙ্গ অবলম্বন করা 1 সর্ববতোভাবে শ্রেযস্কর। 
সাধুঙ্গের, গুণ অতি আশ্চর্যা। যেমন পরম শোভাকর 
। পূর্ণচন্ত্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমগুলস্থ সমস্ত 
বস্তকে অত্যাশ্র্যা অনির্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ 
পরমেশ্বর গ্ায়ণ পুণ্যাত্বারা পার্বতী পুণ্যাখীদিগের অন্তঃকরণে 
 ধর্স্বনূপ সুধারস সঞ্চার করিতে থাকেন। আাহাদের সহিত সহ 
বামে বাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও পরম পরিতোধ জন্মে, এবং" 
আপনার অন্তঃকরণকে সর্বদা প্রঁপন্ন ও.পবিত্র রাখিতে যাহার: 
একান্ত যন্ত্র থাকে) লেই বাক্তিই, অধর্ম্কে দুর্গগ্ব্জ পরি ত্যাগ 
পূর্বক ধর্মোৎপাগ্য বিশুদ্ধ সুখ ্ান্তোগে অধিকারী হইতে পারে । 
পরম রমণীয়পুষ্পেদরঠান-স্থিত, বিশুদ্ধ বাঁযু সেবিত, পরিপাটা গৃহ- 
মধ্যে অনস্থিতি করা খাহার সতত অভ্যাস, ভুরগন্ধ-বিশিষ্ট। ন্যন্ধার- 
জনক, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাদ করিতে অবশ্ঠই তীাভাঁর ঘ্বণা ও. 
বিরক্কি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। সেই রূপ, যে ব্যক্তি আত্ম- 
প্রসাদ ওঁ সাধু-সঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তল্লীভার্থে সর্বদা 
যত্ববান থাকেন, এবং তাহ। লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ-বস 
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অন্ুভর করেন, সে ডা উপস্থিত, ই নিবৃত্তি 'করিতে 
অন্তান্ত অপেক্ষায় 'অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই । অতএব আধ- 
সের আক্রমধ নিরাকরণার্থ*অসৎসঙ্গ প্রবিত্যাগ পূর্বক সাধু. 
লাভে সতত সব থাকা সর্দতোভাবে বির্বেয়। ৃ 
 আত্ম-স্্খ দাধন কর! আর একাটি আয্ম-বিষয়ক কার্য যে. 
: স্থলে আপনার সুখ সৌভাগা সাধন করা, অনন্ত কর্তা কর্মের 
. বিরোধী না হয়, সে স্থলে তদর্থে সেষ্টা করা কোন ক্রমেই গঠিত 
নহে.ব্ি সকলেই স্ব স্ব স্থখ-লাভ বিষয়ে বন্ধ ও অবহেল্লা করে, 
তবে সকলেই বিব্ধি সুথে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আকীর্ণ হইয়া 
সংসারধাম কেবল নিগানন্দ দুঃখ-ধাম হইয়া উঠে। অতএব 
পরোপকার যেরূপ পুণ্য কর্ম, ধর্মপথ অবলম্বন পূর্বক আত্ম-স্থথ 
্‌ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্তৃব্য কমু, তাহার সন্দেহ নাই। 
যথানিরমে শরীর ও মনের চালনাই স্ুথের মূল। আমাদের 
প্রত্যেক অঙ্গ, গ্রলেক মনোবৃদ্তি সুখ রত্রের এক*এক আকবর 
সুর্ূপ। করণামর পরমেশ্বরের নিয়মান্ুসারে তাহা দশকে চালনা 
,* করিলেই, আন্তরিক: স্থথ ও সংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত 
হয়া যাঁয়। পরমেশ্বর মানব জাতিকে যে মস্ত শারারিক শভি? 
ও মানসিল্ু বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সমুদায় বাহা ব্ষিয় তাহাদের 
অম্পূ্ণরূপ উপযোগী করিয়া স্প্ট* করিয়াছেন । সেই-সকল বিষয়ে 
তাহাদিগকে নিয়োজিত করির! সুখ স্বচ্ছন্দর্তী গ্লাভ করা সর্ববতো- 
ভাবে কর্তব্য,। শরীর সঞ্চালনের বিষস্ন শারীরিক স্বাস্থা-বিধানের 
প্রসঙ্গমধো লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও 
ধর প্রবৃত্তি পরিচালন পুর্র্ঘক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্মরূপ অমূলা নিধি 
জা যে অত্যাশ্চর্যয'অনির্কচনীয় বিশুদ্ধ *ন্ুখের সমুৎপা্দক, তাহা. 
ও ইন্তিপূর্নে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দিয়বৃত্তি ও নিকট প্রবৃত্তি 





নিত “বিহিত নুখেও আমাদের পণ অধিকার আছে। জগনীধর 


জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সি করেন ন্ছ । আমরা ্ু স্‌ নত টু 
'বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়। সুখসৌভাগ্য পাত 


এই অভিপ্রায়েই, তিনিক্টাহাদিগকে সি করিয়াছেন । তিনি এক 


এক ইচ্ছিয় ও এক*এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্যাপ্ত সখের আধার 


করিয়াছেন । বসন্তকালে যখন্‌ পৃথিবী নান! রদ পরিপূরিত যা রি 


পরমরমণীয় পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক অপ্ুর্বব শোভা প্রকাশ 


করে, এবং পুষ্পাাবনত তরুশাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে 


কম্পিত হইন| অবিশ্রান্তকুন্ম বর্ণ প্রর্বক চতুর্দিকট আমোদিত 


করে ও বুক্ষশাখারূঢ় বিহম্ম সকল মুহুমুছঃ শাখা পত্বিবর্তন" 


পুর্রবক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হত্বণ করে, 
তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবশে- 
জি ও ঘ্াণেন্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সগাঘৃত "রসে 
অভিবিক্ত না হইয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে! স্তায়ান্ুগত 
'থাকিয়। নিষ্গ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্বক ধন, মান ও ঘশ উপার্জন 
করা অশেন সুখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত 


বিষরে নিয়োজন পূর্ধ্ণক সুখ &পীতাগ্য লাভ করা কোন রূপেই 


গহিত নয়। প্রত্যুত, স্বকীয় স্থথ সম্পত্তি সাধন অন্যান্ট গুরুতর 
কর্তবা সাধনের বিরোধী না হইলে, তদর্থে চেষ্টা করা সর্বতো- 
ভাবে বিয়। কিন্ত পূর্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্বদা বুদ্ধিবৃত্তির ও 
্প্রবৃতির বশীভূত রাখা আবস্তক ) নতুবা পমাহ-কুণে দিতি 
হইয়া পাপ-পঞ্গে লিপ্ত হইতে হয়। পু 

কোন কোন উপাসকসশ্প্রদায় সর্বপ্রকার ইন্দিয়ন্ুখ নর 
পরিত্যজ্য বলিয়া 1 উপদেগ প্রদান করেন) কোন কোন সম্প্র- 
দায়ের লোকে ইন্িয়ের উচ্ছেি-সাধনকে ইন্দ্রিয় মংঘম জ্ঞান 


চি 


৪৮ ধন্দনীতি। 
শপ কাশী 
করিয়া ইন্জরিয-থার রোধ করিবার চেষ্টা করেন, কেহ বা শরীর 
শুষ্ক ও ক্রিষ্ট করাক্ষে ধর্মসাধন ষলিয়। বিশ্বাস করেন, কিন্ত 
পরমেশ্বর মনুষ্যের যেরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহ! সবি- 
শেব মনোবোগ পুর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সমস্ত 
মত নিতান্ত ত্রান্তি-মূলক বোধ হয়। দৃয়ালাগর বিশ্ববিধাতা 
দরয়ী করিয়। আমাদিগকে যে সমস্ত স্ুখ-সস্ভোগে সমর্থ করিবাছেন, 
' তাহা সক্ৃতঙ্ঞ চিত্তে স্বীকার ও সম্ভোগ করা কর্তবা। সঙ্গল্প ও 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করণার্থ চেষ্টা কৰিলে, 
তাহার অপার কারুণা স্বরূপে অবহেলা করা হয়, এবং ত্জন্ত 
“তাহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ সুখে বঞ্চিত হইতে ভয় । 
উপস্থিত প্রস্তাব সমাপন করিবার পূর্ধ্বে আর একটা বিষয়ের 
বিবেচনা কঙ্ধিতে হইতেছে । জুখ-স্বস্তি যেমন দুর্লভ পদার্থ, 
উদ্বেগ ও ধিরক্তি তেশনি ব্লেশকর। মনে স্বস্তি ব্যতিরেকে 
ধন, মান, সম্থন সকলই বুথা, কিছুতেই স্থখী হওযা যার না। 
কত শত ব্যক্তি অুলশ্বপ্ধর্ধাবান ও প্রবলপ্রতাপান্থিত, হইরাও ' 
নিয়ত এরূপ উৎকঠিত ও উত্তান্ত যে, কিছুতেই তাহাদের স্বস্তি 
হইবার সম্ভাবনা! নাই। কাহার বা কোন দুরাশা পূর্ণ না 
হইলে আবিরতই অস্থথ "ও উতৎ্কঠ। থাকে। কেহ বা /শগন 
অসিদ্ধ সঙ্কল্প অথবা কোন পূর্বাচরিত ভ্রান্তিমূল্ক “জনক 
ব্যাপার ম্মরণ করিয়া সর্বদা সন্তাপিত। কেহ কেহ এরূপ 
ছুরাকাজ্ষ, মে কিছুতেই তৃপ্র নহে । তাহাদের ঘত অর্থলাত ও 
ধত পদনৃদ্ধি' হইতে থাকে, লালপান্জপ অগ্রিশিখা ততই প্রজলিত 
হইঝ| তাহাপদিণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাঁকে। গুভাশ্তভ দিন 
ক্ষণ লগ্র ঘটিত কুসংস্কার ও অন্যান প্রকার অমুলক সংস্কার 
অনেকের অশেষ অস্থথের হেতু ইসা থুকে। 
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টি স্বভাবদোষ এরূপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান 
কারণ বটে, কিন্ত বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা এঁ উভয়ের অনেক 
হাস করা বায়, তাহার সন্দেহ নাই। থে সকল কেশ কেবল 
কুগংস্কার-মূলক, জ্ঞানবৃদ্ধি হইগ কুসংস্কার-বিমোচন হইলেই তাহা 
দূর হইতে পারে। আর সন্তোষ উক্তর্ূপ অনর্থক উদ্বেগের 
মহৌষধ স্বরূপ। সন্তোষ অপেক্ষায় সুখজনক এবং অসস্তোষ 
অপেক্ষা দুঃখজনক আঁর কিছুই নাই। মন্থুয্য, সকল অবস্থাতেই 
সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখস্বরূপ হ্বর্ণ লাভে সমর্থ হইতে 
পারেন। কিন্তু অতিশয় অপরৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও | 
থে দুঃখ নিবারধের চেষ্টা না করিয়। সন্তষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট 
্বীকার করিবে এমত নহে । যে অবস্থায় থাকিলে, অয. বর্ধের 
' ক্রেণ বশতঃ শরীর শীর্ণ হর, অপরিষ্কৃত, অপরিশুক্ক) সঙ্থীর্ণ গৃহে 
বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং পরিবারের মধ্যে 
কাহারও গীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করা 
ইতে এবং পুল্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিগ্ভা শিক্ষা করাইতে 
অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থীয় সন্ত খায়" এই সমস্ত ক্রেশ 
নিবারণ করিবার নিমিত্তে ঘত্ত না কর। কৌন রূপেই শেষ নহে। 
ঘে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে পর্মেশ্ববেব নিয়ম লঙ্ঘুন 
করিতে হয়,সে ত্ববস্থার মন্ত্র থাক কদাপি তাহার অভিপ্রেত নর, 
অতএব কোন মতেই-উচিত নহে। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এন্নপ 
নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ্া়াহ্গত চেষ্টা 
দ্বারা ধত দুর উৎকৃষ্ট অবস্থ। হইতে পারে, তাহাতেই তৃষ্টু হওয়া," 
এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটন! নিবারণ করিবার সাধ্য নাই তাহাতে 
ব্যাকুলিত না হইয়! ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক স্থিরভাবে সংসারবাত্র! 
নির্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষ । এরূপ সন্তোষ খের আলয়। 
র 


দি 


৫০. ধর্শনীতি। 
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'গৃহ-ধর্ম। 
৪ র্‌ ্ 
আত্ম বিষয়ক, কর্তব্য কর্শের বিবরণ কর গিয়াছে, এক্ষণে 
' আন্ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তদ্বিষয়ের বিবর্ণ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । যেমন ঘটিকা যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র 
স্টথক্‌ পৃথক্‌ থাকিয়াও পরম্পর দৃটরূপে সম্বদ্ধ থাকে, সেইরূপ, 
প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানাগ্রকার সম্বন্ধে 
 জঙ্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে । এই কোলাইল-পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জন-. 
সমাজ এঁকটি সুশৃঙ্খল! সম্পন্ন পরম বমণীয় যন্ত্র স্বরূপ, প্রত্যেক 
মন্্রয তাহার এক এক চক্রু স্বরূপ, সেই সমস্ত মানবরূপ চক্র 
পরম্পর সংশ্রি্ থাকিয়া কার্য করে, কদাপি' শ্বতন্্র থাকিতে 
পারে বা। রা 
* পরস্পর মিলিত হইয়া, কার্য করা মধুষক্ষিকার শ্বভাঁব। 
বদ এক একটি নধুমক্ষিকা .এক একটি প্রশস্ত পৃস্াগ্ভানে 
স্থাপিত হয়, সুতরাং, পরম্পর সাক্ষাৎকার ও একত্র সহবাস 
করিতে লাঃপারে। তাহা হইলে অপধ্যাণ আহার-দ্রবা প্রাপ্ত 
হইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের ত্বভাবসিদ্ধ শক্তিনহকারে সম- * 
বেত যত্ব দ্বারা যেরপ স্থ্থ ন্তোগ ও কার্য সম্পাদন করিবার 
সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্ঠই অশ্ত্রথে 


কাল ঘাঁপন: করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মনুয্বের বিষয়ও 
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অবিকল (সেইরপ। জগৎপাতা! জগদীবর আমাদিগকে, ভক্তি, 
এ শেহ, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মানাবৃততি প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহার শ্বভাবাদি বিবেচনা প্রিয়া দেখিলে নিশ্চিত 
জানিতে পারা যায়, সমাজবন্ধ হইয়া গ্রার্ম ও নগর মধ্যে 'একত্র 
বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক শ্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত'নহে। সমাজ- 
বন্ধ থাকিয়া পরস্পর কিরূপ ব্যবহার্ করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে 
তদ্িষয়ের বিচার কর! যাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে' গৃহ-ধর্দের 
বিষয় বিবেচনা করিতে আর্ত কর! গেঁল। " | 
কাম, অপত্যন্েহ, আসন্গলিগ্দা এই 'তিন' প্রবল প্রবৃত্তি 
থাকাতেই, আমাদিগকে” গৃহী হইতে হইয়াছে। "এই সমস্ত 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সন্তান উত্পাদন ও পরস্পর একত্র সহবাস 
করণের বাসন! হয়, এবং উদ্বাহ বন্ধন যে অত্যন্ত শুভজনক ও সুখ- 
দায়ক তাহা! বুদ্ধিবৃ্ি ও ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয়। 
অতএব, ধখন পরমেশ্বর অন্গপ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত 
শুভকর বস্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন আমাদের উদ্বাহস্থৃত্রে 
পারত হইয়! সংসারাশ্রম অবলম্বন পুদিক তৎসং ক্রান্ত নিয়ম 
সনুদার প্রতিপালন কর। তাহার" সপ্পূর্ণরূপ আভিপ্রেত ও আমা- 
দের সর্বতোভাবে কর্তব্য! উদ্বাহ-বন্ধন অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্থা 
পুরুষে একত্র সহবাস কর যে কেবল মনুয্বেরই ম্বভাব-সিদ্ধ এমত 
নয়। উক্কামুধী, বন্ত বিড়াল, কপোত, চটক, চন্রুবাক প্রভৃতি 
অনেক. জন্ত যুগবন্ধ হইয়া! একত্র সহবাস কৰে । *অপত্য উৎপাদন 
ও পুরিপালনের কাল অন্ভীত হইলেও, তাহায়। পরষ্পর প্রণয় 
বন্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি ও একত্র সঞ্চরণ করিয়া থাকে। 
মনুষ্যেরও তননুরূপ প্রবৃত্তি থাকাতে, কি আদিম) কি ইম্ুযৌপ, 
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[কি আমেরিকা পর উ উদার রীতি প্রচনি্ দেখা খা়। 
হিল চীন, শরীক, ক প্রকৃতি সদায় প্রাচীন ও টিটি: 


+ শে রি রা রর ক 
এই সুকৌশল-সম্পর জুন্দর , নিয়ম রঃ রি 

জাতীয় এক বস্ত হইতে অন্ত বস্তর উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সন্গত্র 
বলবৎ। তৃণ, গল্স, লর্তী, বৃক্ষ, পণ্ড. পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 
অশেষবিধ শরীরী বস্তু এই নিয়মের অধীন থাকিয়া দিন দিন 
বাতির সঙ্া বৃদ্ধি করিতেছে । মানবগন এই বিবাহরূপ 
বিহিত বিধানের অধীন থাকাতে, গ্রাম, নগর, দেশ, প্রদেশ 
অবিলম্বে লোকাকীর্ণ ও স্ুখপূর্ণ হইতেছে। কত কত পত্রাবৃত 
বনস্থল ও সাগর-পরিবেষ্টিত জনশূন্ঠ দ্বীপ শতান্দ গত না হইতে 
হইতেই লোকের কলরবে ও বিষয়-ব্যাপারের আড়ুম্বরে পরিপূর্ণ 
হইতেছে । যে সমস্ত মানবজাতি অধুনা পৃথিবীর এক গগ্রান্ত 
্‌ অবধি অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া অবাস্থৃতি করিতেছে, 
. তাহারা প্রত্যেকে এক এক দম্পতি হইতে উপর হইয়াছে বোধ 

হয়। তাহাদের জনাকার্ণ জন্মভূমি এক কালে মনুষ্য-সম্প্ক- | 
শূন্য অরণ্যবৎ ছিল” তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর (কমন 

হুক্ম সুত্র সঞ্চার করিয়া কি মহৎ মহত ব্যাপারই সম্পন্ন ফরেন! 

তাহার কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অচি জ্ঞান ও 

তিনি উ্/হ-বিষয্নে কতকগুলি কলাণকর নিয়ম সংস্থাপন 

করিরা ,রাখিয়াছেন, সেই সমুদায় সম্যক প্রকারে পালন *না 

করিলে, মন্ুষ্বের. উদ্বাহ-সংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়না। 

এক এক করিয়া তৎসমুদায় নির্দেশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ 
পাঠ করিঝা দেখিলে জানিতে পাবেন, এঁ সমস্ত খশ্বগ্গিক নিয়- 
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মের বিকার এতদেশীয় লোকের রর দারণ ছার 
_ ব্ললবৎ কারণ। ৃ | 

প্রথম নিম ।__কন্তা ও পুত্রের পারদি-গ্রহণ, সম্পন্ন রগ 
পূর্বে পরম্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত 
অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞ্চার 
হওয়া আবশ্তক। যাহাদের চিরজীবন পরস্পর প্রণয়-পাশে বন্ধ 
থকা উচিত, অহরহঃ এক গৃহে একত্র সহবাস করা আবশ্তক, 
একনতাবলম্বী হইয়া সমূদীয় গৃহকর্ম সম্পাদন করা৷ কর্তব্য, সকল 
বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পন্, তাহাদের পরস্পর প্রণয়- 
সঞ্চার ও পরম্পরের চরিত্রাদি নিরূপণ ব্যতিরেকে উদ্বাহ.পাশে- 
বদ্ধ হওয়! অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অদঙ্গত তাহার সন্দেহ 
নাই। এ প্রকার বিরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক, ও 
অশেষ অনর্থের ফুল। হাহাদের বুদ্ধির লেশ মাত্র আছে, তীহারা 
আর এই অশেষ দৌষাকর কুব্যবহারকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারেন না। এই দ!'রুণ-ছুঃখ-দারক দুর্নীতি এতদেশস্থ 
কত দম্পতির যে কি পর্যান্ত কলহ-জনক ও ক্রেশ-দায়ক হই 
উঠিগ্বাঞ্ছে, তাহা বলিবার নয়। পাণিগ্রহণকালে. কণ্ঠা পান্ 
উভয়েই পর্ষ্পরের স্বভাব ও গুণাগুণ জানিতে পারে না। 
বিশেবতঃ এদেশের ভদ্র লোকদিগের থে প্রকার অল্প বয়সে 
বিবাহ হইরা থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের চক্ছিত্র পরীক্ষা 
করিবার ক্ষমতাও জন্মে না। আর পিতা মাতাও পাত্র কন্তান্ব, 
কোৌলীন্ঘ-মর্ধ্যাদা-বিষয়ে যেরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের গুণাগুণ 
বিবেচনা করা তারৃশ আবশ্তক বোধ করেন না। ইহাতে যে 
এ দেশে অনেক দম্পতিকে অসম্মীতি-রূপ অগ্নিশিখায় অবিরত 
দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্চধ্য কি? 


পল পপস্পত 





৫8  ধবীতি। 

পরম্পর বিরুদ্ধশ্বভাব ও বিপরীত-মতাবলহ্বী স্ত্রীপুরুষের 
পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ, 
করিতে হয়। মানসিক ভাব ও অভিপ্রায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈল- 
ক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতি মহা অস্থুথে কাল যাপন করিয়া 
থাকেন। যদ্দিও প্রথম উদ্ভমে তাহাদের প্রণর মঞ্চার হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থামী হয় না। পরমন্ুন্দরী 
ভার্ধ্যার কুস্থম-সদশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে মলিন বোধ হর 
এবং সেই প্রগাঢ় গ্রণয়রসও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইরা যায়। 

যদি শ্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক 
তুয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সতাবাদিনী ও ধন্মভীতা হন, তবে 
তিনি নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধন্মাচরণে প্রবন্ত দেখিয়া 
সর্বরাই ক্লেশান্ভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। বে স্থলে স্বামী 
ৃ্ছালাভে সন্থষ্ট থাকিরা, কোনক্রনে সংদারধাত্রা*নির্বাহ করিতে 
পারিলেই। আপনাকে স্লখী ও চরিতার্থ বোধ করেন) কিন্ধু তাহার 
চির-শহচরী ভোগাভিলাধিণী পা পরথশোভাকর বেশ ভূষা ও 
বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থে ই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্তলে 
এ উভয়কেই মনোছুঃখে হঃখিত থাকিরা অসন্তষ্ মনে কালক্ষেপ 
করিতে হয়। বিগ্ভাবান্‌ উদার-্বভাব মহাশয় পুরুষের গৃহিত 
বিগ্বাহীনা, কলহংপ্রিক্, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণি গ্রহণ হওর। অশেষ 
ক্লেশের বিষী! এ বিবয়ের উদ্বাহরণ-সংগ্রহার্থে অধিক আয় 
' সের প্রয়োজন নাই; এতদেশীয় অনেক বিদ্ার্থী ব্যক্তিই এ 
বিষয়ের উৎকষটদৃ্টান্ত-স্থল.। বিষ্ভাবান্‌ পতি মানবজন্মের সার্থকা- 
সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের অনুশীলনে সর্বাপেক্ষা 
অধিক অন্থুরক্ত থাকেন, সুতরাং মূর্থ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই 
তাহার মনস্তষ্টি জন্মে ন| এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মত দেখিয়া 
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 অসস্থোষ বই সন্তোষ প্রকাশ করেন না।, স্বামী যে সকল কার্য 
অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাহার,কুসংস্কারাধিষ্ট পত্থী' 
তাহা! অবশ্ঠ কর্তব্য বিবেচনা করিয়া! অনুষ্ঠান .করিয়! থাকে। 
ধন্মবিষয়ে উভগ্্রেরে অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতিশরঙ্ধেয় 
পরমপুজনীয় পদার্থও অগ্ভের উপেক্ষা ও অনাদরের আম্পদ হইয়! 
উঠে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিগ্বাবান্‌ যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ 
শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনন্তাপ ও ূ 
প্রবৃত্তির কাঁরণ হইয়া উঠিরাছে। ইহাতে, এমন যে স্ুলভ- 
স্থখ সংসারধাম, তাহাও বিবাদ-রূপ-ব্ষম-বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব- 
দাই দুঃখরূপ দারুণ রোগ উৎপাদন করে। 
দ্বিতীয় নিয়ম ।-_শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না! হইলে) এবং 
জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবন্তী হইলে, 
পাণিগ্রহভণ করা কর্তবা নয়। যেমন, বীজ পরিপক্ক না হইলে, 
তঢ়ংপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, যেইরূপ,ল্প বয়সে অর্থাৎ .শরীরের 
পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উত্পাদন করিলে, সে সন্তান 
তাদুশ বল-বাধা-সম্পন্ন হয় না । বিশেষতঃ, যে সময়ে মন্থুম্ের 
নিরুষ্ট প্ররত্ভি প্রবল থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদার 
সমাক্‌ রূপে পাঁরপণ্ক ও পরিশোধিত না হয়, তাঁহার দে সময়ের 
সন্তান অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেক্ষায় কোন কোন 
অংশে হীন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, কি ্ত্রী,কি 
পুরুষ, অন্প বয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্তব্য নে। 
সন্তানের শ্বতাব-দোষ এই প্রবল পঞ্জপের প্রধান গ্রতিফল। 
বেমন, এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অন্তান্ত নিকট- 
বন্তী গৃহও অগ্রি-সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, এই এক পাপ দ্বারা 
অন্তান্ত অনেক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 


৫৬ নীতি 
যে যে দেশে আপন আপন মনোমত বর ও কন্তা মনোনীত 
করিয়া গ্রহণ করিরার বীতি প্রচলিত আছে, তথাকার অনেকা- 
নেক অপরিণামদশী তরুণ-বয়স্ স্ত্রী ও পুরুষ রিগু-বিশেষের 
বশীভূত হইয়া, অযোগা পাত্র বা কন্তার পাণিগ্রহণ পূর্বক চির 
জীবনের দুঃখহুত্র সঞ্চার করেন। তীহারা! প্রিয় পতি বা 
প্রিয়তমা পত্রীর ব্ূপ-লাবণ্য ও হান্ত-কৌতুক দর্শনে একেবারে 
বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ 
অন্মন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে পরস্পরের 
প্রণয়-পাঁশে বন্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের দোষ ভম্মা- 
চ্ছাদিত অগ্নির স্যাঁয় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত থাকে, কাল- 
ক্রমে প্রকাশিত হইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আয়ন্ত করে। 
এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধোও ঘটনাক্রমে কোন কোন দম্পতির 
যৌবনদশাঁয় এই প্রকার প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে 
কলহরূপ অগ্নি স্বুলিন আবিভূতি হইয়া তাহাকে শুল্ক করিয়া 
ফেলে। বন্বোবৃদ্ধি, বিগ্ভাশিক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা বুদ্ধিবুত্তি পরিপক্ক 
ও পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ঘটনার 
সম্ভাবনা অনেক হাঁস হয়, তাহার সন্দেহ নাই। মি 
দারিদ্র্য-ছুঃখ বাল্য বিবাহের আর একটী বিষময় ফল। এ 
দেশের ভদ্র লোকের! সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে গুভ্র পোস্রা- 
দির বিবাহ দিয়! থাকেন, তখন তাহাদের কার্ধ্যক্ষম ও উপাঁরক্ষম 
হগরা দুরে থাঁকুক, বিবাহরূপ বন্ধন তাহাদের বিগ্যাশিক্ষাও 
এক প্রবল. গ্রতিবন্ধক জুয়া! উঠে। তাহারা বিদ্ধ! ও ব্যবসায় 
শিক্ষার কাল পায় ন!) অল্প কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়] 
অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে । তখন জ্ঞান!ছুণীলনই বা কোথায়? 
ধর্দালৌচনাই বা কোথায়? ্বদেশের মঙ্গল-চিন্তই বা কোথায়? 


ঞ 


ক ্ 


পঞ্চম অধ্যায়। .. ৫৭ 


দশ পপ পা পপ. পাপা স্পা শিিসি 


ভীবিকানির্বাছোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, পর্য্যা্ু অর্থ 
উপার্জনে অসমর্থ হইয়া কষ্টে-স্থষ্টে দিনপাপ্ত করিতে হয়। কি 
আক্ষেপের বিষয়” পরিবার-প্রতিপালনের উপায় অবধারণ 
না করিয়া বিবাহ করা যে কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে, ইহা এ 
দেশের লোকেরা ভ্রমেও একবার গ্মরণ করেন না, এবং এই পরম 
্টভকর গ্রশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে, পরম 
্যায়বান্‌ পরমেশ্বর সন্গিধানে, সাপরাধ থাকিয়া ৰৎপরোনাঁন্ত 
ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহাও ধিবেচন। করেন না। কিন্তু 
তাঁহারা ইহ! বিবেচনা করুন, আর না করুন, অখিল-্রন্ধাগাধি- 
পতির অখগ্তয নিয়ম লঙ্ঘনের "ফল অবশ্তই কুলিত হয়, তাহার 
সন্দেহ নাই।* তাহারা যাবৎ জগদীশ্বরের নিয়ম-প্রণালীতে 
 বিশ্বাপ ও তন্থ্যায়ী ব্যবহার না করেন, তাবৎ স্াহাদিগকে 
তগ্নিবন্ধন নানাপ্রকারে হুঃখ ভোগ করিতে হইবে । বাল্য বিবাহ 
যে মহাপাতক এই সমস্ত প্রতিফল“তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ। 
স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বযস্য-ভাব থাকা উচিত) আতএব 
তাহীদের বয়ঃক্রমের অধিক"লুনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মন্তুষ্ের 
 বরোবুদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবন্তিত হইন্ডে থাকে + 
এ নিমিত্ত সমবয়স্ক বাক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি এক- 
রূপ হইয়া! পরম্পর প্রণয় সঞ্চার হইবার অধিক সন্তাবনা। 
তাহারা যেমন পরম্পরের ভাব গ্রহণ এবং প্রয়োজনা প্রয়োজন 
আশ অন্গতব করিতে পারেন, অসম-বয়্ক বাক্তিরা সেরূপ পারেন 
না। ভত্ব। ও ভাধ্যার* বয়ংক্রমের, পরস্পর অধিক ন্যনাখিক্য 
হইলে, সুচার বয়ন্ত ভাব সমুৎপন্ধ হইবার সপ্তাবন। থাকে না,এবং 
পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার 
হইলে, সন্তানও সুলক্ষ সম্পন্ন নির্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় ন1। 


ঈ্ঈ ক 


ষ্ 


৫৮ এ ধন্ধনীতি | 


| এনেশীর, পুরুধদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ নকলেরই উদ্বাহ-সংস্কার 
' ধিবয়ে অধিকার, আছে কিন্তু স্ত্রীগণের বিবাহ কাল নবম বর্ষ 


পর্যযগ্তই প্রশস্ত । কোন কোন বালিকা যে দশয় বা একাদশ বৎ- 


মর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে; দেও গৌণ কল্প। এই নিমিত্ত, 
8১1৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীন ব্যক্তিও নবম বাঁণ্দশম বর্ধীয়া বালিকার 
পাণিগ্রহণ করেন এবং তন্দথারা৷ আপনার অস্থথ-ঘটনার সুত্রপাত& 
কর্টরয়। সন্তানের বিরুদ্ধ শ্বাভাব উদ্ভাবিত করেন। 

অতএব, বাল্য বিবাহ' এক মৃছাপাঁপ। ভর্তা ও ভাধ্যার 
দারিদ্র, মূর্খতা! ও উৎকণ্ঠা, এবং মন্তানের দুর্বলতা নির্বীধ্যত। ও 
সর্ধাংশে নিৰষ্ট্বভাবপ্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। কিন্ত 
আমাদের দেশস্থ লোকের কি বিষম ভ্রান্তি তীহারা এই 
অশেষদোধাকর দেশাচারকে বিধি বিহিত বিশুদ্ধ ব্যবহার জ্ঞান 
করিয় থাকেন। যাহা দ্বণ[কর কদাচাৰ সর্বনাশের হেতু শ্বরূপ, 
তাহার! তাহ! হ্বর্গ সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাঁকেন। 
কিন্তু. পরম স্তায়রান্‌ পরমেশ্বরের শুল্টকর নিক্পম লক্ঘন করিলে, 
তাহার সমুচিত শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত্ত, 
'আমুর! বহুকালাবধি এই দুশ্ছেন্ন কুরীতি-পাশে বন্ধ থাকি যখো- 
চিত ক্রেশ প্রাপ্ত হইতেছি। এই কুপ্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ 


হইতে নির্বাসিত না করিলে, আমাঁদের কোন ক্রমেই আঙ উদ্র- 


স্বতা নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমাদের সুখ 

সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া দুরে থাকুক, আমরা পুরুষে পুরুষে 
ভীনাবস্থা ও উচ্ছেদ-দশ! প্রাপ্ত হইতে থাকিব। 

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উদ্ধাহ বিষয়ে এপ্রকার কুংসিত রীতি প্রচ- 

লিত ছিল না। যথন শ্রেষ্ঠ বর্ণোন্ভব পুরুষের! গুরুগৃহে কেহ বা 

ছত্রিশ, কেহ বা চব্বিশ, কেহ বা অষ্টাদশ, কেহ বা! দ্বাদশ বর্ষ 





ও পঞ্চম অধ্যায় ৫৯ 
বেদাধায়ন করিয়া অবশেষে দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যখন 
সত্ীদিগের শ্েচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ* এবং বিধবাঁদিগের পুনঃসংস্কারের 
প্রথা প্রচলিত ছিল ) তখনকার হিন্দুরা এক্ষণকার কুসংস্কারাবিষ্ট 
র্ট-্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষায় সদাচারী ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন 
তাহার সনোহে নাই। তখনঞ্উদ্ধাহ বিষয়ে এরূপ অধর্দজনক 

,অতযুৎকট নিয়ম বলবৎ ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত ছুঃখ ও যাত- 
নাও তখন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার 
সম্পূর্ণ বৈপরীতা ঘটিষাছে। ইহ! ব্যক্ত করিতে লজ্জায় অধে মুখ 
হইতে হয় বে, স্থান-বিশেষে বর্ণ বিশেষের সন্তঃ প্রত শিশুর 
বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত, এবং ছুই তিন,মাসের বালক বানিকার 
উদ্ধাহ-সম্বপ্ধ নির্বান্ধ হইয়া থাকে 1 

জন্দণি দেশে এবিষয়ে এক পরম-শুভকরী রীতি প্রচলিত 
আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রালোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম 
না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না। তত্িনন। পুরুষের মধ্যে 

_ঘে বাক্তি বিবাহ করিবার মানন করেন, তীহার' স্্রীপরিবার 
প্রতিপালনের সমর্থ ও উত্তরকালে অবস্থোন্নতির আরা ও সত্তা- 
বনা আছে কি না) শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্যাজকের নিকট তাহার 

প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। . আমাদের দেশেও তদনুদ্ধপ কোন 
নিয়ম নিদ্ধারিত থাকা আবগ্তক, নতুবা কোন কালে আমাদের 
শ্রীবৃদ্ধি ও স্ুধোন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। 


স্পা শিপ শাািশশীাতিশীশিটিটি ৮ টা শীট শীট 


* ন্বয়ন্বরা হই ইবার প্রথ|। 


রী সন্তান, গর্ভে থাকিতেই 'পত। রা অন্য শিশুর পিত1 মাতাঁকে 


কহিয়া থাকেন এবার আধার কন্তা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ 
'দ্বিব। রি ঘুণা ও লজ্জার বিষয়!" 


র্‌ : রর র্থনীতি ৰা. রি , রে 





,বালা লাবিবাহের তায় বাক বা গুরুতর পাতক। শী 
'“ও মনের পূর্ণাবসথা প্রাপ্তি না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন 
করিলে, সে সস্তান যেমন বলবান্‌ ওপ্বীর্যাবান্‌ হয় না, সেইরূপ, ৰ 
| বদ্ধকালের সন্তানও সবল ও সতেজ প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি 
পুরাতন, জীর্ণ বীজ বপন করিলে তাহা তেই গত হয় না, 
যদি অস্কুরিত হয়, তথাচ তাহা হইতে কদাগিধিহ শস্তোৎপাদক . 
সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ. প্রাচীন [বস্থায় উদ্বাহ-বন্ধনে 
বন্ধ হইলে, নিঃসন্তান হইতে হয়, যদ্দি সন্তান জবস, দেও লীণ- 
জীবী জীর্ণ দেহ প্রাপ্ত ইয়া কোন ক্রমে কষ্টে দিন যাপন 
করে, অথবা অল্প কালে কলাল-গ্রাসে পতিত রা 1 অপ..দী পিতা 
মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। লচরাচর রা ঘটিয়া 
থাকে যে,জরাগ্রস্ত জনক জননী,সন্তানের বিগ্যা-শিক্ষা কর্ন দক্ষতা 
ও জীবিকা-নিদ্ধীরণ না হইতে হইতেই, মৃত্ত্যমুখে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, থে সময়ে শরীর সবল ও 
মনের বৃভতি, সমুদার তেজ স্থিনী থাকে, | তভ়িন্ন অন্ঠী সময়ে বিবাহ 
করা কর্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে *এক জন প্রাচীন 
হইলেও এই সমস্ত শাস্তি ঘটনার সস্তাবনা থাকে। যে সকল 
দেশে স্ত্রীজাতির পুনঃসংস্কার প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় ৮» চর 
এ প্রকার ঘটে, 'যে, যে যুবতী স্ত্রীঃ বৃদ্ধ পতির সহবাসে »বস্থিতি 
করিয়া বন্ধ্যা হইয়! থাকে, সেই স্ত্রীই পরে অন্ত অলপ-বয়স্ক ব্যক্তির 
পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে থাকে । 
ভর্তা ও ভার্ধা। উভয়ের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্য জন . 

যৌবনাবস্থ হইলে যে, তাহাদের* পরম্পর সন্্রীতি সঞ্চারের 
তাদুশ সম্ভাবনা থাকে না) এ বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
তক্ুণ-বযস্ক পতি প্রাচীনা ভার্ধ্যাতে, এবং তরুণী ভাধ্যা বৃদ্ধ পতিতে 
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পরিতৃপ্ত না হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও বাভিচার-দোষ অবলম্বন 
করে, এবং তন্ারা দ্বেষ ও ঈর্ষানল প্র্থলিত হইয়া অহরহঃ 
উভগ্নকে দগ্ধ করিতে থাকে ॥ 

.কন্তা পাত্রের বয়ঃক্রমের বিষয় বিবেচনা! করা যে কর্তব্য, 
নানাদেশীয প্রাচীন পণ্ডিতের! এ নিয়ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে 
অবগত ছিলেন, এবং স্ব স্ব বুদ্ধি সাধ্যান্ুসারে তদ্বিবয়ের ব্যবস্থাও 
করিয়াছিলেন । লাইকর্গসূ-নামক গ্রীশ-দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ 
নিয়ম করেন যে, পুরুষের ৩৭ বংসর বয়ঃক্রমের পূর্বে এবং 
স্ীলোকের ১৭ বৎসর বয়ংক্রমের পূর্ক্বে বিবাহ করা বিধেয় নহে। 
এরিষ্টল নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিধান করেন যে, 
স্ীলোকের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ংক্রম না হইলে বিবাহ হওয়। 
উচিত নহে। প্লেটে। এই প্রকার ব্যবস্থা দেন, যে, পুরুষের 
পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বঙগর পর্য্যন্ত এবং জ্ীলোকের পক্ষে ২০ 
অবহি ৪০ বং্নর পর্যন্ত সন্তানোত্পাদনের নিরূপিত কাল। 
আণ্$ন নামক রোমরাজ্শ্বরের রাজবকালে রেমিজাতিৰ্‌ 
মধো পুরুষেরা ৬০ বৎসর ও স্ত্রীরা ৫* বত্গর অপেক্ষায় অধিক 
ধ্রন্ক হইলে বিবাহ করিতে পারিত নাঁ। ভারতবর্ষ-প্রচলিত 
মনুনংহিতার মতে পরমাণুর প্রথম ভাগ বিদ্ভাশিক্ষায় ক্ষেপণ 
করিবেক, দ্বিতাঁর ভাগে দার পরিগ্রহ পুর্বক গাহ্স্থা ধর্খু পালন 
কাঁরবেক, পরে জরাগ্রন্ত হইলে গৃভ-কল্প পরিত্যাগ পুর্বধক নিজ্জন 
বনবাস অবলন্বন করিবেক। অধুনাতন পগ্গিতদিগের মধ্যে, 
ডাক্তার হিউফলপ্ড কহেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বতসর 
বিবাহের মুখ্যকাল। তদপেক্ষ। অল্প-বয়ক্ক ব্যক্তিদিগের গার্হস্থ্য পর্ব 
পালনে নক্ষম হওয়া সুুকঠিন তাহার সন্দেহ নাই। 

মকল দেশে ও দকল ব্যক্তির পক্ষেই যে ঠিক একরূপ নিয়ম 
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| দিদি থকে ই আমাদের ৷ অভি নছে। বারে 
বল বাির শরীরের ূরণাবসথা এক সমরে মপর হয়না, এবং 
সকলের সন্তানোৎপার্দিকা শক্তিও এক সময়ে উৎপন্ন ও এক 
সময়ে নষ্ট হয় না| আমাদের দেশের গায় উষ্ণ দেশের অবলা- 
দিগের ১০। ১২ বৎসর বয়সেই সন্তানোৎপার্দিকা শক্তি সঞ্চারিত 
হইতে পার়ে। রুঘ, নরোয়ে, আইসলগ প্রভৃতি শীত-প্রধান- 
দেশীয় অনেকাঁনেক স্ত্রীলোকের, ১৮, ১৯) অথবা ২০ বৎসর 
বর্ঃক্রম না হইলে, সন্তানোৎ্পাদিকা শক্তি উৎপন্ন হয় না। 
সচরাচর পুরুষের বয়ঃক্রম ৬০1৩১ বৎসবের অধিক হইলে আর 
তার সন্তানোৎপাঁদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামম্ 
পায় নামক স্প্রপিদ্ধ দীর্ঘ-জীবী ব্যক্তি ১২০ বতসর বয়ঃক্রমে 
পিবাহ এবং ১৪০ বৎসর বয়ঃক্রমেও ব্্সহযোগ করিয়াছিলেন । 
লঙ্গ বিল নামে এক ফরাশিশ ৯৯ বংদর বয়সে ছার পরিগ্রহ 
করিয়া ১০২ বৎসরের সময়ে সন্তান উৎপাদন করিরাছিলেন। 
প্রায়ই পঞ্চাপৎ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীবন্থ রহিত 
ইন্না থাকে । কিন্ত প্রীনি লিখিয়াছেন, কর্ণিলিয়! নামে এক স্ত্রীর 
৬২ বতসর বয়সে সন্তান জন্মিয়া ছিল। বেলেস্কস্‌ নামে এক জন 
চিকৎমক ৬৭ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রার গ্রদববেরনার সময়ে চিকিতসা 
করিয়াছিলেন । ডাক্তর হেলর ছুই স্ত্রীর ৃত্তাত্ত লেখেন, 
একজন ৬৩আর একজন ৭০ বংসত্রের সময়ে সন্তান প্রসব 
করিরাছিল | অতএব সকল দেশের পকল ব্যক্তি শারীরিক প্রক্কৃতি 
একত্প নহে। স্মৃতরাং সকল দেশী সকল বাক্তির পক্ষে ঠিক 
এককপ বাবস্থা নির্ধারণ “বা সন্গত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই 
অপেষ শুভদায়ক অখণ্ড নিয়ন প্রতিপালন কর। কর্তব্য, যে শারীরিক 
্রক্কতির পুর্াবস্থা না হইলে এবং সবরাবস্থা অথবা৷ জরাবস্থার কাল 
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কী দে হে সং হও কোন ইওর যর 
নয়। 
. তীয় নি ছিঃ কুল মাতৃ কুব অথবা তত্ৎকুলের কোন 
শাখা প্রশীথা হইতে কন্তা! ও পাত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। এই নিয়ম 
প্রায় সর্ধত্র-ব্যাপি। এই প্রকার কুল সন্বপ্ধ পশুদিগের পরস্পর 
সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের 
হীনতা-প্রাপ্ত হইতে থাকে, এক্ষণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার 
করেন। এক ভূমিতে উপযুপরি এক প্রকার শস্ত বপন করিলে 
তছুৎপন্ন শস্ত ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আইসে। মনুষ্যের বিষ্েও 
এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা নাই। পরম্পর-কুল-সন্বন্ধ বাক্তির 
. ধারাবাহিক রূপে বিবাহ-স্ত্রে সংযুক্ত হইয়া যে সমস্ত সন্তান 
, উৎপাদন করে, তাহারা পুরুযান্ুক্রমে অশক্ত ও নিব্বীর্যয হইয়৷ স্বীয় 
বংশের লোপাপত্তি উপস্থিত করিতে থাকে । স্পেনরাজোর রাজ- 
বংশোৎপন্ন অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতু্ষন্যাকে বিবাহ 
করিয়া,বী্ধ্-বিহীন হীন সন্তান উত্পাদন করিয়াছেন, এবং এই 
গুরুতর দোষে তত্রতায ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়ও 
উৎপন্ন হইয়াছে । তাহার! আপনাদের পরম গুরু পোপের নিকট 
এ বিষয়ের মন্ুতি গ্রহণ করিত মাপনাদিগকে নির্দোষ বোধ 
করেন, কিন্তু ষে কন পরম হ্যায়বান্‌ পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ান্থুসারে 
অবৈধ বলিয়া! প্রতিপন্ন হইতেছে, মনুষ্যের মনঃ:কল্পিত ব্যবস্থা 
কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার 
অনুষ্ঠান করিলে, অবন্তই সম্ুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। 
কেহ কেহ কহেন, পরম্পর কুল-সন্বন্ধ স্ত্রীপুরুষের সহযোগে 
সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গ্রিয়াছে। কিন্ত 
অন্ুসন্ধনন করিস দেখিলে জান! যায় যে,যে স্থলে পিত৷ মাত! 
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টি নী মবল ও সতেজ থাকে, রক সেই হনে নই প্রকার 
ঘটনা রটে। কিন্তু যদি পুরুষা ক্রমে উদ্ধাহ-বিষয়ে উক্তরূপ বিরুদ্ধ 
ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আইসে তবে এ প্রকার বঙিষ্ ব্যক্তিদিগের 
বংশও ক্রমে ক্রমে হীন হাঁ যায় তাহার সন্দেহ নাই। 
 শুর্ষকালীন পঞ্ডিতেরা এই নৈসর্গিক নিয়ম কিছু কিছু অবগত 





এ হই স্বন্বদেশে তদনুষাযী ব্যবহার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
১ রোমক্দিগের মধ্যে ভগিনী ও ভ্রাতার বংশে বিবাহ করিবার 
নিষেধ ছিল। এখেন্স নগরে বৈগাত্র ভ্রাতা ও ভগিনী পাঁণিগ্রহণ 
কর! বিধিবিরুদ্ধ বলির! গণা ছিল। কাল্িা' দেশেও এইরূপ 
রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এবিবয়ে ভারতবর্ষীয় 
শার্কারেরা ও ব্যবস্থাদারীকেরা যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখি- 
যাছেন, তাহা সর্বাপেক্ষা উত্ক্ট। তীহারা এইরূপ মীমাংসা 
করিয়া থ্রিক্বাছেন যে, উদ্বাহবিষয়ে পিতপিতাগহাদি উর্ধ- 
তন সপ্ত পুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত সপ্তন সপ্ততি পর্যন্ত, 
মাতামহ প্রমাতামহ প্রতৃতি উদ্ধতন পঞ্চ পুরুবের গ্রতোকের 
প্রম্পরাগত পঞ্চম সন্ভতি পর্যন্ত, পিতৃ বন্ধু* প্রহ্ৃতির পরদ্পরাগত 
সপ্তম সম্ততি ওমাতৃবন্ধু' প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করিবে । | 
আমাদিগের দেশে উদ্ধাহ-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম গ্ঠলিত 
আছে, তন্মধ্যে এই নিয়নটি যথার্থ প্রামাণিক ও মঙ্গলদায়ক। 
এক্ষণে এতদেশীয় প্রচলিত প্রথা! সমুদায় পবিব্তিত হইবার উপক্রম 





* পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল-পুত্র 
এই তিন জনকে পিভৃবন্ধু বলে। 

শ মাতামহীর ভাগিনেয়, মাভার পিতৃধপার পুজ, মাতার মাতুল পুক্্র 
এই তিন জনকে মাতৃবন্ধু বলে। : 


পম আধা রি 





হইতেছে । অতএব, যাহাতে সরীতির পরিবর্তে রা তত স্থাপিত 
না হয় সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখ! উচিত। আমাদের 
মধ্যে অনেকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, আমরা সদসৎ বিবে- 
চনা না করিয়া অন্ত জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হই। পূর্বোক্ত উদ্ধাহ বিষয়ক বিধান প্রশংসনীয় ও কল্যাণ- 
দায়ক, অতএব, উহা! বলবৎ রাখিতে যত্রবান্‌ থাকা উচিত। কিন্ত 
আরও পশিশোধন করা বর্তব্য। পরম-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্ররুতিতে এ বিষয়ে যে নিয়ম 
মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উহা! তাহার অন্গবাদশ্বরূপ। তিনি 
এই অমোঘ আজ্ঞ। প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন যে, পর 
স্পর-কুল-সন্বন্ধব্যক্তিদিগের উদ্ধাহ-্ত্রে সংঘূক্ত হওয়া উচিত নহে 
তন্মধ্যে যে বাক্তি ঘত নকট-সম্পকীঁয় কন্ঠার পাণিগ্রহণ করে, 
তাহার সন্তনদিগকে তত গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হর, এবং 
যে বাক্তি যত দূর সম্পকীয় কণ্তাকে বিবাহ করে,তাহার সন্তানের! 
সেই প্রমাণ উত্কৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্থ হইয়া থাকে । 

চতুর্থ নিয়ন ।-_অস্থুস্থ-কায়, বিকলাঙ্গ, নির্ধোধ ও দুশ্চরিত্র 
বাক্তির পাণি-গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। এ নিয়মের অন্তথাঁচিবণ 
করিলে প্রতাক্ষ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়! দিনত পুরুষ 
উদ্তরেই স্বীন শ্বীর প্রকৃতিদোষে সতত অন্তুস্থ থাকেন, তাঁহা হইলে. 
তাহাদিগকে সর্বদা শরীরগত অস্তুথ ও অস্বস্ছন্দতা ভোগ করিতে 
হয়, এবং গৃহকর্মণ সমুদায় যখানিরমে নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া 
যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হয়। রোগের যাতনার সতত ব্যাকুল 
থাকাতে, পরস্পর গ্রণর বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটে ও পরম্পর সহবাসেও 
বিরক্তি জন্মে । তাহাদের সন্তানেরাও রোগাহ্‌ ছূর্ধল প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়া পিতা মাতার অশেবপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে। 


৬৬  ধর্মানীতি। 


হয় ত,'অকাঁলে কাঁল-গ্রাসে পতিত হইয়া তাহাদিগকে শোক 
সি্ধুতে নিমগ্ন করিয়া যায় । | 

পিত1 মাতার ্বভাবসিন্ধ গুণ দোঁষ যে সন্তানে বর্ডে, বাজ- 
বস্তু সহিত মানব প্রকৃতির সন্বদ্ব-বিচার বিষয়ক পুস্তকে তাহার 
বন্তান্ত প্রকাশিত হইয়্াছে। শ্বাস, বঙ্ষাঁ। কুট, উন্মাদ, বাতি, 
উদরাময় প্রভৃতি অনেকানেক ধোগ, কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট 
হইলে পুরুষানুক্রমে চলিরা আইসে। পিতা মাতা সবল ও 
নুস্থকায় হইলে, তাহাদের সন্তানেরাও তদন্রূপ উতরুষ্ট 
প্রতি প্রাঞ্ হয়, আর্‌ তাঁহার দুর্বল ও অসুস্থ হইলে তীহাদের 
সন্তানেরাও তদনুরূপ অপটু শরীর অধিকার করিনা ভূমিষ্ঠ হয়। 


ডাক্তার ম্যাক্নিশ লিখিয়াছেন; “আমি স্বরং চিকিৎস! করিয। প্রতাঙ্ষ 


দেখিয়াছি, লোকে এই সমস্ত ব্যবস্থা-পরিপালনে অবহেলা করিয়া 
অত্যন্ত শোচনীর ব্যাপার সমুদায় উৎপাদন করে। ঘে সকল 
বালক বালিকার পিতা! মাতা উভয়েই অন্তুস্থকা়, তাহাদের 
কোন সামান্ পীড়া উপস্থিত তইলেও, তাভার শান্তি করা 
" ভঃসাঁধা হইয়া উঠে। আর যাহাদের জনক জননী উভরেই সুস্থ 
ও বলিষ্ঠ তাহার! পীড়িত হইলে, আশু গ্রতীকাক প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে” ্ 
জনক জননী উভয়ের মধ্য এক জনের শরীরও দি শ্বাস, 
স্ষা, উন্মাদাদি কোন উৎকট গীড়ার গীড়িত থাকে, তাহা 
'ভইলেও তদীয় সন্তানদিগকে যেই পীড়া প্রাপ্ত হইতে মচরাচর 
দৃষ্টি করা যায়। তাহার] অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়! 
পিতা মাতাকে শোকাকুল করিতে পারে,এবং সেই পিতা মাতাও 
অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিয়া শ্বকীর শিশু সন্তানদিগকে নিরাশয় 
ও অনাথ করিয়া যাইতে পারেন। অতএব, উৎকট রোগগগ্রন্ত 


পঞ্চম অধ্যায়। ৬৭ 





তগ্র-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উদ্ধাহ-স্থত্রে সংঘুক্ত হওয়া কোন 
মতেই উচিত নয়, এবং অস্থস্থকায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তির সহিত পুত্র 
বা কন্তার বিবাহ দেওয়াও বিধেয় নয়। 

শারারিক প্রক্কতির সভার মানসিক গুণাগুণও সন্তানে বন্তে। 
শরীরের অঙ্গ-নৌষ্টব, অঙ্গ'বৈলক্ষণা, বলাধিকা, দুর্বলতা গ্রভৃতির 
হায় মনেরও কাম, ক্রোধ, দরা, ভক্তি, বৃদ্ধি প্রভৃতি পুরুবানুক্রমে 
একক্মপ হইতে দৃষ্টি করা যার। বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার-বিষরক পুস্তকে এবিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত 
উইয়াছে। বিপুপরতন্ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে কর্তব্য 
নর এতাবন্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে। এরপ ব্যক্তির 
পাণি-গ্রহণ করিলে অশেষ-মতে কেশ পাইতে হয়। সে বাক্তি 
ক্রোধান্ধ ছইয়] প্রেমাম্পদ পত্রীর সহিত কুব্যবহার করিতে পারে, 
কামান্ধ হইয়া তাহার ঈর্ধযানল গ্রজ্বলিত করত দুঃসহ যাতনা 
উদ্ভাবিত করিভে পারে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপ- 
নাকে ও আপনার পরিবারকে কলাঙ্কত করিতে পারে, নিয়ম।- 
তিত্রিক্ত ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থ, অথবা সম্তবাতিরিক্ত মান মর্যাদা 
বদ্ধনার্থ, ঞ্রণগ্রস্ত হইয়া, ধন-কষ্ট দ্বারা স্ত্রী পুক্রাদিকে ক্রেশ প্রদান 
করিতে পারে, এবং চৌর্ধ্য ও প্রতারণা করাতে কারারুদ্ধ অথবা 
দেশান্তরিত হইয়া তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারে। এইরূপ 
ভার্ধ্যা যি অতি কোপনা, কলহ প্রিয়া, ভোগ বিলাস ও সন্তবা* 
তীত মান-প্রিয় হর, তাহ! হইলে, তদীয় গতির যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার 
পরিীমা থাকে না। যেমন অগ্রি-নংযোগে বাবতীয় বস্তু দগ্ধ 
হয়, নেইবূপ, পরিবাঁরস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার জ্বালায় জালাতন 
হইতে থাকে; এক্পন্ত্রীর স্বামী হওয়া অশেষ ক্রেশের 
বিষয়। এইরূপ অবৈধ বিবাহের ফল কেবল দম্পতির যগ্ণা- 





৬৮ ধর্নীতি। 
ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না তাহাদের সন্তানেরাও অপৰৃষ্ট শ্বভাব 
প্রাপ্ত হইয়া আপনি, আঁপন পরিবারের ও জনসমাজের 
ক্লেশ উৎপাদন করে। এরূপ অশাস্ত-স্বভাঁব কন্তাঁ ও 
পারের পাণিগ্রহণ কর! যে শ্রেযস্কর নহে, এ সমস্ত প্রত্যক্ষ 
প্রতিফলই তাহার প্রমাণ । আমাদিগকে বাঁচনিক উপদেশ প্রদান 
করা পরাৎপর পরমেশ্বরের পক্ষে সম্তাবিত নহে। অশুভোতৎ- 
পত্তি তাঁহার অমন্মতির চিহ্ন। থে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে 
অকল্যাণ উপস্থিত হয়, সে কার্য তাঁহার অনুমোদিত কার্ষ্য 
নহে। 

পঞ্চম নিয়ম | ও দ্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্যোর 
বীতি ও ধন্ম বিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবশ্তক। এই 
বিধান উদ্বাহ সন্বন্ধীর পঞ্চম বিধান। এই পরম কল্যাণকৰ 
নিয়ম পরিপাঁলিত হইলে, গৃহস্থেম আলয় স্থখের আলর রূপে 
প্রতীয়মান ত্য়, নতুবা কেবল কলহ-ভুমি হইয়া ক্লেশের আলর 
হইয়া উঠে। দম্পতির কলহ অন্যান্য সব্ধগ্রকার কলহ অপেক্গায় 
ব্লেশকর। মৃত্যু অথবা চিরন্তন বিচ্ছেদ স্যাতিরেকে তাহাদের সে 
বিবাদের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তীহাদ্িগকে নিয়ত এক 
গৃহে একত্র অবস্থিভি কন্সিতে হয়, উভরকে অহরতঃ এক 'ব্ষয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হয়, সুতরাং পুনঃপুনঃ অনৈক্ স্থল উদ্*গন্ত হইয়। 
বিবাদ রূপ বিষমাগ্রিতে উভয়কেই নিরন্তর দগ্ধ হইতে হর। 

দম্পতির মনের ভাব গতি ভিন্নন্ধপ হইয়া সতশ্চ 
কলহ ঘটনা! হইলে, কেবল তীহাব্াই অস্তুধী থাকেন এমত নভে, 
তাহাদের সন্তানেরাও দৃধিতপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রকার 
ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোতৎ্পাদনকালে জনক জননীর মনের 
অবস্থ। যেরূপ থাকে সন্তানের! তদনুন্বপ গুণ দোষ আর্বকার 
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করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মদিরা-মত্ত হইয়া সম্তানোৎপাদন 
করিলে, সে সন্তান শ্বভাবতঃ স্থরাপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধো- 
মত্ত হইয়া গর্ভাধান করিলে, সে গর্ভের সন্তান তুন্গ ভাব প্রাপ্ত 
হম্ন। যথন পরম্পর-প্রণয়-বন্ধ জ্ঞানাপন্ন পুণ্যশীল জনক জননীর 
বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্প্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত থাকে, তাহাদের তং- 
কালোৎপাদ্দিত পুত্র ও কন্ঠাদিণের জ্ঞানান্থু শীলনে, ধর্মানুষ্টানে ও 
সৌজন্ত-প্রকাশে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা মাতার বৃত্তি 
বিশেষের শ্বভাব-সিদ্ধ প্রবলতা দ্বারা এ নিয়মের কিছু কিছু অন্যথা 
হইতে পারে বটে, কিন্ত ইহার অস্তিত্ব বিধৰে কিছুনাত্র সংশয় 
নাই। অতএব, যে সময়ে স্ত্রী ও স্বামীর পরম্পর কলহ-ঘটনা 
হইরা অস্তঃকরণ বিরুক্ত ও বিচলিত থাকে, তীহাদের মে সময়ের 
সন্তানদিগের প্রকৃত মানপিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া কোনরূপে 
সম্তব নহে। 

ষষ্ঠ নিয়ম ।--এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ 
কর! কর্তবা, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্তব্য 
নহে। এই আচার নিয়ঙ্গ এরূপ সহজ ও সুঘুক্তিমিদ্ধ যে, ইহা 
সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াম আবগ্তক করে না। 
অথচ অতি পুর্বাবধি অনেক দেশেই এই অধিবেদনরূপ কুৎসিত 
বাতি প্রচলিত হইয়! আসিতেছে । রুধিয়ার অন্তঃপাঁতী অনেক 
প্রদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি বত স্ত্রীর 
ভরণ গোষণে সমর্থ সে ব্যক্তি তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। 
পার্মীক ও তুরফ্ক দেশীয় ভূপতি ও ধনাট্য ব্ক্ষিদিগের শত 
শত ও সহম্্র সহস্র পত্বী ও উপপত্ী থাকে । শুনা গিয়াছে, 
মরক্কোর রাজ! পত্বীভে ও উপপত্ধীতে, অষ্টসহত্ত স্ত্রী রক্ষা ও 
প্রতিপালন করেন। 
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'ভারতবর্ষে এই অধিবেদনন্ধপ বিষম পাতক যে বহুকালাবর্ধি 
প্রচলিত আছে, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় পুরাণ ইহান্র 
লাক্ষীহ্বরপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার সার্ধ সপ্তশত 
বনিতা ছিল। বাল্সীকি রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কন্ত। 
নম্প্রদান করিবার এক উপাখ্যান আছে। মনুত্ের যে বৃত্তি 
হইতে যত প্রকার পাঁপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, দেশ বিশেষে ও 
কাল-বিশেষে তাহার সমুদায়ই চলিত হইয়াছে। যেমন নান! 
দেশে এক এক পুরুষের বহ-দার-পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত 
আছে, সেইরূপ, স্থান বিশেষে এক স্ত্রীর বহু শ্বামী বরণ করিবার 
রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বত দেশে অনেক ভ্রাতা এক 
ভাধ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া! অকুষ্ঠিত হৃদয়ে একত্র কাল যাপন 
করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামীকে বরণ করেন, তিনি 
স্্ীগণ মধ্যে বিশিষ্টরূপ মান্ত ও গণ্য হইর! থাকেন। মহাভারতে 
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী সঙ্ঘটন বিষয়ে যে অসামান্ত উপাখ্যান 
আছে, এইরূ'1 কোন দেশাচারই তাহার মূলীভূত বলিয়া অন্তৃভূত 
হয়। এক্ষণে আমাদের দেশ অধিবেদনরূপ অগ্রিশিখায় দগ্ধ 
হইয়া বাদৃশ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা করা অন্ধ 
কর্তব্য। টি? 
অনেকানেক পঞ্ডিত গণন1 করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের 
মংখ্া! গ্রায় সমান । দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট 
হয় বটে, কিন্তু পাশুতের! বিবেচন! করেন, তাহা কোন কোন 
অবৈধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব, সাহেব 
প্ব-প্রণীত ধন্মনাতিবিবয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “পিতা! মাতার 
বল ও ব্য়ংক্রমের ন্যুনাধিক্যই কন্তা অথবা পুজ্রাৎপওর হেতু। 
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স্ট্‌লগ্ত ও ইংলগু দেশীয় প্রাচীন পুরুষের৷ তরুণী ভার্য্যার পাণি- 
গ্রহণ করিয়া যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ . 
কন্তা। ভূমগুলের পূর্ব থণ্ডে কোন কোন প্রদেশে যে অধিক 
কণ্ঠ। সন্তান জন্মে. তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাকৃত তেজন্মিতা 
ও তরুণ বয়ই তাহার কারণ। তথাকার ধনশালী সন্্রাস্ত ব্যক্তিরা 
পরম হ্যায়বান্‌ পরমেশ্বরের অশেষ প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন কিয়া 
ন্াদিগের অপেক্ষায় ছুর্ধল ও নিব্বীর্ধ্য হইয়1 পড়েন ।” 

অতএব যখন পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন 
করিলে স্ত্রীপুকষ উভয় জাত্তির সঙ্ঘ্য! সমান হয়, তখন বছ-দার- 


দা 


পরিগ্রহ কর! কদাপি তাহার অভিপ্রেত নহে। তিনি এই 
অভিপ্রায়ে আমাদিগকে কাম, অপত্য-ন্নেহ ও আনঙ্গলিপ্সা ক 
' দান করিয়াছেন, যে, তাহাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্প্রবৃত্তির বশ- 
বনী রাখিয়া, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গের সমভিব্যাহারে থাকিয়া 
পরন স্থে কাল হরণ করিব। এই সমস্ত শুভ বৃত্তি, প্রেমাম্পদ পতী 
ও স্েহাষ্পদ মং 'নদিগকে প্রাপ্ত হইলে, চরিতার্থ হইয়া! অশেব 
আনন্দ উত্পাদন করে। কিন্তু বনু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কৰিলে, তাহার! 
চরিতার্থ হও দূরে থাকুক সর্বদা ক্ষুধ ও ক্রিষ্ট হইয়া বৎপন্ধো- 
নান্তি বগ্জণা প্রান করে। এক স্ত্রীর সহিত সহবাস কৰিলে, 
আন্য স্ীর ঈধ্যানল প্রজ্লিত হয়, এবং এক স্ত্রী সম্তানদ্দিগকে 
শ্েহে করিতে দেখিলে, অন্ত স্ত্রী ক্ষোভ ক্রোধ এবং দ্বেষ ও অস্কুয়। 
প্রকাশ করিতে থাকে । এক পত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে; তাহার 
সহিত যেরূপ প্রণয় উতৎ্শন্ন হইতে পারে, বহু স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ 
করিলে, সকলের সহিত সেরূপ প্রীতি সঞ্চারিত হইবার সন্ভাবন! 
নাই। যে প্রণয়রূপ অমূল্য রত্র এক পত্ীকে প্রদান করা 
উচিত, তাহা অনেক ভা্ধ্যাকে বিভাগ করিয়া দিলে, কেহই 


রক 
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সম্পূর্ণ প্রীতির অধিকারিনী হতে পারে না। স্ত্রীলোক রী 
বিহীন হইলে, স্বীয় পতিকে মনের সহিত, প্রীতি করিয়া, যেরূপ 
প্রীতি ও. যেরূপ পরিতুষ্ট থাকিতে পারে, সপর্থী থাকিলে, সেরূপ 
থাকা দুরে থাকুক, দিবানিশি ঈর্ষ্যারপ দীপ্ত চিতায় আরোহণ 
করিয়া দগ্ধ হইতে থকে । ইহা হইলে, যে গৃহ কেবল প্রীতি, 
ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য, সাঁরল্য ও সন্তোষের আবান হওয়া উচিত 
তাহা অগ্রীতি, অনাদর ও অমন্তোষ, এবং ক্রোব, কোটিলা ও 

কলহের আগ্বিয় হইয়া উঠে। থে স্থানে স্নেহ বাকা, প্রণয়-সম্তাষণ, 
সহান্ত-বদন, বং প্রদুল্ল ও প্রসন্ন আনন প্রত্াক্ষ হওয়া সন্ত, 
সে স্থানে মর্ধদাই কলহ-নাদ নাদিত এবং বিষ বদন দুষ্ট হইয়া 
থাকে। এ সকল ব্যাপার আমাদের ধর্ম প্রবৃত্তির অভিমত 
নাহ। যে কার্ধ্য করিলে, পরমেশ্বর-প্রদন্ত গ্রধান প্রবন্তির 
বিরুদ্ধাচরণ করির! মন্ত্রণা সৃজন ও রেশ বর্দীন করিতে হন) তাত] 
কদাপি তাহার অন্থমোদিত নয়, অভএব কোন রূপেই ক্তবা 
নহে। একাল পর্যন্ত অধিবেদনের অনিবার্ধ্য ফল শ্বদীপ বাভি- 
চার, ক্ধপ-হত্যা, প্রবঞ্চনা, সগহ্রী-সন্থান-বিনাশ প্রড়তি গুরুতর 
দোষ দ্বার যেকত শত সাধবংশ দু দুষিত হইয়াছে, তাহা কে 
গণনা করিতে পারে? এক এক দিবসে এতদেশীর কে শান্তা" 
চার জনিত যত দ্বণাকর ও ভয়ঙ্কর পাপ উতপন্ন হই) থাকে, 
তাহা আলোচন! করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে ও নিব 


,লোচনে স্থিন থাকিতে পারে? এই স্বণিত রীতি প্রচলিত 
থাকাতে অভিবিশুদ্ধ উদ্বাহ-সংস্কার যত কুঙ্ণিত বাভিচার বেশ 


ধারণ করিয়াছে, নিফলঙ্ক দম্পতি-লরীতি অপবিত্র পরকীর ভাব 
গণ করিয়াছে, এবং পরম পবিভ্রপুণ্য-ক্রিয়! অর্থকরী উপজ্ীবিকা 


দ্ধূপে পরিণত হইয়াছে । কি লঙ্জীর বিষয়! কি ঘুণার বিষয় ! 


পঞ্চম অধ্যায় । হত 
আমর! 'অধর্্াকে ধর্-ভূষণে বিভৃষিত করিয়া পুজা করিতেছি। 
আর কত দিন আমরা এই বিষমদোষাকর দেশাচারের দাস হা 
সদাচারে 'বিরত থাকিব? আর কত দিন আমর! মৌহান্ধ 
ত্রান্ত-স্বভাব মনুষ্/দিগের মন£কল্পিত বিধানের অনুরোধে পরম 
অঙ্গলালয় সর্বজ্ঞ পরমেখবরের সাক্ষাৎ আজ্ঞায় অবহেলা ও অশ্রদ্ধ 
করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব? শ্বদেশের এই সমুদায় কদাচারের 
বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। এ প্রকার 
দোষাকর বাবহার প্রচলিত থাকা কেবল অজ্ঞান ও অধর্দের 
লক্ষণ। ইহা এরিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বলবৎ বাখিলে 
পরাংপর পরমেশ্বরে এবং তীহার প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্মে অবজ্ঞ| ও 
অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করা হয়। কুৎসিৎ কোৌলীন্ত প্রথা যুক্তি-সিদ্ধও 
নহে, এতদ্দেশী় শান্ত্রমূলকণ্ নহে। অতএব, এই রীতি রহিত 
করণার্থে এতদেশীয় প্রভৃত্বশ।লী স্ুপণ্ডতিত মহাশয়দিগের প্রাথ- 
পণে ফডু করা কর্তবা। আমরা এ বিবয়ে যত্ববান্‌ না হইয়া, 
রাজপুরুষেরা বে এদেশে বহু দার পরিগ্রহ নিবারণ করিতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় 
বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে । 
উদ্ধাহ-সংস্কার সম্পাদনার্থে ষে কতিপয় নিয়ম পাঁলন করা 
কর্তব্য, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। যেষে স্থলে বিবাহ. 
বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্বতোভাবে বিধেয়, 
উভয়ই লিখিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আগ্যোপাস্ত পাঠ 
করিয়া! দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর, 
মনুষ্যের হঙ্গলার্থে উদ্ধাহনিবন্ধন-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম-মংস্থাপন 
করিয়াছেন, বিধবাদিগের গুনঃসংস্কারনিবারণ তাহার কোন 
নিয়মের উদ্দেন্ত নহে। ফলতঃ যখন মৃত-দার পুরুষের! পুনর্ধার 
৭ 





৭8 ধর্নীতি । 
দার পরিগ্রহ করিরা পাপগ্রন্ত হয় মা, তখন পতি-বিহীনা 
'বিধবাৰা পুনর্ধার বিবাহ করিলে কেন দূষিত হইবে? যদি স্থান 
উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন উদ্বাহবন্ধনের 
প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সংকার্ধ্য- 
সাধনার্থে পুণর্ববার শ্বামী গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে? 
যখন ইন্দসিয় সংযম করা এমন কঠিন, যে সহন্জে এক বান্তিকেও 
শান্ত স্বভাব ও লচ্চরিত্র দেখ! বায় না, তখন বাল বিধব। 
অবলারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিরবুন্তি রোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি 
প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ফলতঃ, আমাদের কোন বু 
এক বারে রোধ করা পর্বমেশ্বরের অনিপ্রেত নহে । তিনি কোন 
বিষয় নিরর্থক শাষ্টি করেন নাই | তিনি এক এক মনোবুত্তিকে 
অশেব সুখের উত্দন্বরূপ করিরাছেন। ভিনি আমাদিগকে যে 
সমুদয় বুভ্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সখুদার বিহিত খিষয়ে নিয়ো- 
(জিত না ভইন্ধে, সৃতরাং অবিভিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতখ্খব 
বিধবাদিগের বিবাহ-গ্রাতিঘেধ জগদীশ্বরের নিরমানগত নহে। যাহা 
পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙগলাকর নিরমের বিরুদ্ধ, তাহ! 
হইতে অবশ্ঠই বিবমর ফল উত্পন্ন হর, ভাহার সংশর মাই। 
অতএব, বিধবাদিগের মনঃপীড়া ও বাভিচার-দৌব, পণ্লারের 
কলঙ্ক ও যন্তুণ) স্বদেশে জণ-হত্যাদি গুরুতর পাপের ছ্াছুর্ভাবঃ 
পাপ জনিত যাতনা-বুদ্ধি ও নিপত্তিঘটন! এই সদায় এই পাপ- 
অয়ী প্রথার প্রত্যক্ষ প্রতিফল । 
উদ্বাহবিষয়ে যে কয়েকটি নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার 
আধিকাংশ আমাদিখ্ল দেশাচার-বিরুদ্ধষ এ কথা যথার্থ বটে। 
কিন্তু দেশাচার কদদীপি অথওডনীয় নহে। মন্ুষ্যের যত বোধোদয় 
[হুয়, আচার, ব্যবহার),রীতি, নীতি তত পৰিবস্তিত হইতে 


পঞ্চম অধায়। ৭৫ 


পাশপাশি ীস্পিস 


থাকে।* যে নিয়ম বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিয়মান্্গত, তাহাই 
সর্বথ! প্রতিপালন করা বিধেয়। আর যে প্রথা তাহার মঙ্গলময় 
নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহ! অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য। খন পূর্বোক্ত উদ্বাহ্-বিষয়ক নিষম 
সমুদায় পরম ন্যায়বান্‌ পরমেশ্বরের দাঙ্গাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান 
হইয়াছে, তখন কি তদ্ধিরুদ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণমান্ 
স্বান দেওয়া উচিত? নিশার অন্ধকার কি দিবাকধের উজ্জল 
জ্যোতি নিবারণ করিভে পারে? জ্ঞানের সিংহাপন হরণ করিয়া 
কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যার? এই সমস্ত যথার্থ তন 
কেবল কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে? কেবল 
বঙ্গিগোচর হইয়া শ্মৃতি-পথে আরঢ্থাকিলেই বা কি ফলোদর 
হইবে? জ্ঞাননের উন্বালন করির়। থে সমস্ত এশ্বরিক বিধান 
প্রতীতি কর! বার, তাহাতে একান্ত শ্রদ্ষ। করা ও নির্ভর জদয়ে 
ভদন্নবারী আচার ব্যবহার সংস্তঘপনে ঘত্র করা সর্ধতোভাবে 
কর্তব্য। 


(৪৮ উস 


ক্রি 


৭৬ ধর্মানীতি। 


কপি 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 








গৃহ-ধর্ম্ম। 


দম্পাতির পরস্পর ব্যবহার 


উদ্বাহ সম্পা্দন-বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তৃবয 
তাহার বিবর্ণ করা গিয়াছে। উদ্বাহ-্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্ত্রী 
পুরুষে পরস্পর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, এক্ষণে তদ্িষয়ের 
বিচার আরম্ত করা যাইতেছে । যখন তাহার] ধথানিরনে উদ্বাহ 
সুত্রে সংযুক্ত হইলেন, তখনই তাহাদের তন্সিবন্ধন কতক গুলি 
অবশ্ঠ প্রতিপাগ্য পবিত্র রতে ব্রতী হওয়| হইল। তদবধি উভয়ে 
উভদ্বের সুখ দুঃখের ভাগী হইলেন, এবং উভয়ে উভয়ের দুঃখ. 
বিমোচন ও সুখসম্পাদন রূপ গুরুতর কর্মের ভার গ্রহণ কবি'শন । 
সাধানুসারে বখাবিধানে শ্বীয় পত্তীর কল্যাণ সাধন কঞ। স্বামীর 
পক্ষে কর্তবা, এবং সর্ধ প্রঘত্রে স্বামীর শুভানুষ্ঠান করাও স্ত্রীর 
পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । ভিনি ছায়ার স্তায় স্বামীর অনুগত হইবেন, 


ও সথীর ন্যায় তীহার হিত কন্থ করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও 


প্রিয় কার্য দ্বারা! তাহাকে সতত সন্ত রাখিবেন। পত্ীকে আপ- 
নার ইন্ছিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মুুতা ও অসভাতার লক্ষণ | 
রীতিমত শিক্ষা-দান দ্বারা তাহার বুষ্ধিবৃত্তি মার্জিত, ধর্াপ্রবৃতি 


কচ: 


ষষ্ট অধ্যায়। ৭৭ 
উদ্নত ও কুসংস্কার সকল নিরাক্কৃত করিয়া তাহ।কে পরমেশ্বর 
প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সনুদায়ের উপদেশ : 
দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে 
তাভ।র বন ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর পরমেশ্বরেনর প্রতি 
ভক্তি শ্রন্ধা সঞ্চারিত ও বদ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা 
স্বামীর পক্ষে মব্বতোভাবে কর্তব্য। থে বিষয়ের আলোচনা ও 
অনুষ্ঠানে আনন জন্মে, তাহাঁকে মে বিষয়ের রসাস্বাদ প্রদান 
করিলে, আপনার দে আনন্দ দ্বিগুণ কৰা হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষ 
উভবে সুশিক্ষিত হওয়া অশেষ সুখের বিষয় । সতগ্রসঙ্গ ও দং- 
কথার আলোচনায় পরস্পর প্রীতিবুদ্ধি হয়, পরিবারমধ্যে যে কল 
বিবাদ-কলহ-ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার অনেক নিবার্ণ 
হয়, এবং যাঁদ কদাপি তাহাদের মধো কোন বিরোধের সুত্র উপ- 
স্থিত হর, তাহা অবিলম্বে ভঞ্জন হইয়া যাঁয়। যে গ্রীতিবন্ধ 
জ্ঞানাপন্ন দম্পতি স্ব স্ব সাংসারিক কার্ধা সমাপন পুরঃসর সায়" 
কালে একত্রে উপবিষ্ট হইরা, উভয়ে ইতিহাস, ধন্ম্নীতি, বা পদাথ- 
বিগ্কা বিষয়ক কোন উৎকুষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া, জগদীশ্বের 
আশ্চর্য বিধ-কার্ধা ও তাহার বিশ্বপরিপালনের পরম জুন্দয 
প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিয়া, তাহার গুণান্তৃকীর্তন করিতে 
করিতে কালহরণ করিতে পাঙ্ধেন, তাহাদের তৎকাঁলনন্তী অপুণ্ন 
সুখ স্মরণ করিলেও সুখী হইতে হয়। 

সাক্স-কোবর্গনিবাপী লিওপোল্ড ও তাহার সহধর্শিনি শার্ল ট্‌ 
এবিধর়ের উত্তম উদাহরণ স্থল । শার্লট নানা বিগ্বায় বিদ্ভাবতী- 
ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজী, লাটিন্‌, গ্রীক, ফরাশীশ, জার্মন, ও 
ইটালিক ভাষায় বংপন্ন ছিলেন, এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, পা্া- 
'গণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত) শিল্পবিদ্যা, দষ্টিবিজ্ঞান. পরি- 
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প্রেক্ষিত*) পুরাঁবৃত্ত, রাজনীতি ও পরমার্থ বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যা- 
লোচনা করিতেন। তীহার তৃরযযবিগ্ভায় বিলক্ষণ নৈপুণা ও 
চিত্রকর্খ্ে বিশেষরূপ আগুরক্তি ছিল, এবং নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, 
পণ্ড, পক্ষ্যার্দির অকৃত্রিম শোভা সনর্শন-বিষয়ে অসামান্য অনুয়াগ 
ছিল। সমুদ্রতটে ও পল্লীগ্রামে পরিভ্রমণ পূর্বক ততৎসংক্রান্ত বস্ত- 
বিশেষের তত্বানুসন্ধীন ও অকপট হৃদয়ে গ্রামের লোকদিগের 
সঠিত কথোপকথন বিষয়ে তাহার অতিশয় আমোদ ছিল। তাহার 
সামীরও এই সমস্ত বিষয়ে গ্রবুত্তি ছিল, অতএব, উভয়েই গীত- 
বাছ্য, চিক, উদ্ভানের কর্ম, এবং জ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ের অনুশীলন 
করিয়া পরম স্্থে কাঁলহরণ করিতেন। বিশেবতঃ, তত্প্রদেশে 
বে পুস্তকাঁলয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল, সেই পুস্তকালয়ে 
ভত গমন পূর্ধক পুস্তক-পাঠাদি করিয়া পরম্পর পরম্পরের 
মনোরগ্রন ও শিক্ষা সাধন করিতেন । বেমন একত্র আমোদ 
প্রমোদ অপরানাদি করিতেন, সেইরূপ একত্র ধর্খানষ্ঠান করি- 
তেন। তীহার। নিবূপিত সময়ে পরিবারস্থ অন্ত কলের সহিত 
একত্র মিলিত হইয়! তদগতান্তঃকরণে জগতপিতা জগদীশ্বরের 
আরাঁধন! করিতেন । স্ত্ীপূকুষের পরম্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হয়, এবং উভয়ে সুশিক্ষিত ও এক-ধন্ধানুরক্ত হওয়। কিন সুখের 
বিষয়, গুণ-দাগর লিওপোল্ড ও তাহার গুণবতী ভীধ্যা শার্লট 
তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। 
এক্ষণে আমাদিগের দেশ যেরূপ ভুর্দশাগ্রস্ত, তাহাতে স্বামী 
শ্বীয় পত্বীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই। স্ত্রীগণ পিতৃ 


কপার শোপিস স্পা 


% বস্ত্র সকলকে শ্বভাঁবতঃ যেরূপ দেখ যায়, আলেখ্য অর্থাৎ চিত্রপটে 
তাহাদিগ্রের তদহুরূপ-বিগ্ভাস-বিধায়ক বিদ্যা) 


ষষ্ঠ অধ্যাঁয়। ৭৯ 





গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদ্দিও এক্ষণে কেহ কেহ আপন কন্তাকে 
কিঞিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরও করিয়াছেন, কিন্ত সে শিক্ষা 
প্রকূতরূপ বিষ্াশিক্ষা বলিয়া ধর্তব্য নহে। কি বিধানানুসারে 
গৃহকার্ধ্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং কি রূপেই বা সন্তানদিগের 
উচিতমত শিক্ষাদান ও প্রতিপালন পূর্বক ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া, 
বিনীত করিতে হয়, এতট্দেশীয় স্ত্রীলোকের! তাহার রীতিমত 
শিক্ষা পার না। এই নিমিত্ত ভর্ভতী ও ভাঁষ্যা উভয়কেই নান! 
িবঘ্নে অস্ুথী থাকিতে হর, সন্তান সকল অবিনীত ও অসচ্চরিত্র 

হইয়া পিতা মাতার অশেব্প্রকার ক্রেশ উৎপাদন করে, এবং 
পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগের দোষে অন্য অন্য পরিজনেরাও অনেক্ক 
বিষয়ে মনঃপীড়। পাঁ়। অতএব, স্ স্ব ৯ বিষ্ভাবূপ 
স্বধারসের শ্বাদ-গ্রহে সমর্থ করিতে যত্বু করা স্বামীদিগের অবশ্ঠ 
কর্তব্য। 

দম্পতির পরম্পর ব্যবহার-বিষয়ে যতকিঞ্িিৎ যাহা লিখিত 
হইল, তাহাতে ব্যভিচার দোষ যে উভয়ের পক্ষে অতি 
নিষিদ্ধ বিষম বিগহিতি কর্ম ইহা বলা বাছুলা। এমন কি, 
ব্যভিচার দোষ অবলম্বন করিলে, পরম পবিত্র উদ্বাহ-স্থত্র একবারে 
ছেদ কর! হয়। পাঁপি-গ্রহণ কালে দম্পতিকে যে সমস্ত উড 
পাশে বদ্ধ হইতে হয়, তন্মধো এই বিষয়ের প্রতিজ্ঞা সর্বাপেক্ষা 
বলবতী। এ প্রতিজ্ঞার অন্তথাঁচরণ করিলে, আঁর আর সমুদায় 
প্রতিজ্ঞার মূলোৎপাটন করা হয়। পুণ্যণীল পতিও পতিব্রতা 
পত্ভীর পরম পবিত্র প্রণয় পাশে বন্ধ হইয়| ও স্থকোমল কমল-" 
কলিকা তুল্য সরল-শ্বভাব শিশু মগ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, 
যে অত্যাশ্চ্য্য অনির্বচনীয় সুখামূত-রসে অভিষিক্ত থাকিতে 
“পারেন, উক্ত গ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, সে সুখে জন্মের মত জলা- 
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গ্রলি দিতে হয়। যে নবাধম এরূপ বিশুদ্ধ পরিবারের' অমূল্য 
স্থখ-রত্র একবারে হরণ করে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতকী আর 
কে আছে? চোরও তাহার ন্তায় গাপিষ্ঠ নহে। দস্থ্যও 
তাহার স্যার দুরাচার নহে। যে নরাধম রিপুবিশেষের বশীভূত 
হইয়া কোন স্ত্রীর ধর্মরূপ অমূল্য নিধি অপহরণ করে, তাহার 
পাপের তুলনায় চৌর ও দন্গার গাপও লঘু করিনা মানিতে হয়। 
সে কেবল দম্পতির প্রণয়'ধন হরণ করে, এমত নহে, তাহাদের 
প্রণয়ান্কুর পুনর্ধার উৎপাদন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করে। 
ষে বাক্তি তাহাদের প্রণয়াপঙ্রণ করিবার সময়ে মনে মনে 
বিবেচন! করে, ইহাদিগের গ্রীতিনিবন্ধন পবিত্র স্থ ভোগের এই 
পর্যন্ত নমাপ্তি হইল, এবং ইহ! বিবেচনা করিয়াও, পরাত্মুখ না 
হইয়া, আপনার অসৎ কামনা পরিপুরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
কর্তৃক কোন্‌ দুকবম্ম কৃত হইতে না! পারে? যে ব্যক্তি প্রবলতর 
বিপু বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিগিত্ত উল্লিখিতরূপ অনতপথ 
অবলম্বন করেল, তাহার মনে মনে স্বীয় সহধন্থিণীব তাদশ 
প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়া! সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা উাঁটিত, এবং 
"যংকালে কোন ব্যক্তি কোন গৃহস্থের নিষ্ষলস্ক গৃহ কলস্কিত 
করিতে প্রবুত্ত হন, তখন তাহার স্বীয় গৃহেরও ভাদৃশ কলঙ্ক ঘটন! 
সম্ভব বলিয়া! মনে করা কর্তব্য। 

এই ,ঘোরতর পাতকের গ্রতিফল অবিলম্বেই উৎপন্ন হয়। 
পু্য-জনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত ও পাপ-জনিত আন্তরিক ভম্ম- 
তাপে তাপিত হওয়া ইহার প্রথম প্রতিফল। পরে লোক নিন্দা, 
বলক্ষয়, বী্ধ্-হানি, রোগোৎপত্তি, অর্থ-নাশ প্রভৃতি অশেষরূপ 
অনিষ্টকর, ঘটনা হইতে থাঁকে। যে পরিবারের এই প্রকার 
দুর্ঘটনা ঘটে, তথায় ঈর্যানল, কলহানল ও যন্ত্রণানল নিরন্তর 
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গ্রজ্লিত থাকে। যাহারা এই গুরুতর দুষর্খে রত থাকেন, 
তাহাদের শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হইয়! আইসে। 
রিপুংপরতন্ত্র বীর্ধ্যহীন, অনুস্থ-কাঁয় পিতা মাতার সন্তানেরা, 
উৎকৃ্ পরিশুদ্ধ প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হওয়া দুরে থাকুক, পিতৃ-গত ও 
মাতৃগত সমুদায় দোম অধিকার কারয়! ভূমিষ্ট হয়! পরে 
তাহারা অশেষপ্রকার অহিতাচার কারা অপরাধী 
পিতা মাতাকে ক্লেশ প্রদান করিতে থাকে। অতএব 
ব্যভিচারদ্ধপ মহাপাপের শাস্তির আর পরিসীমা নাই। 
যে সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তি এই ঘোরতর পাঁতকে 
আনক্ত আছেন, তাহাদিগকে ও তীহাদের সন্তাঁন সম্ভতিদিগকে 
পুরুষান্থক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে তাহার 
সন্দেহ নাই। 

স্বানী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পরম্পর্প ভ্রীতিবন্ধনে বন্ধ থাকিয়া 
গৃহ-ধন্ম পালন করিবেন, এই পবিত্র বিধি অপর সাধারণ সকলেরই 
হৃদয়ঙ্গম আছে, এবং এই পুস্তকে উদ্বাহ বিষরক প্রস্তাবের সুচনা 
কারবার সময়ে এ বিষয়ের ছুহ এক বুক্তিও প্রদশন করা গিয়াছে। 
কিন্তু কন্সিন কালে কোন কারণে দম্পতির উদ্বাহ-বন্ধন একবারে 
ছেদন করা শ্রেঞ্ঃকন্ন কি না অর্থাৎ কোন কারণে স্বামীর আপন 
্ত্রাকে, অথবা স্ত্রীর আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করা উচিত কি না 
তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য । 

পুর্বে ঘিহুদিরা মূসার মতান্ুসারে স্ত্রী পরিত্যাগ কি 
পারিত। হিন্দুশান্ে ব্যভিচারিণী ও মহাপাতকিনী স্ত্রীকে পরি-' 
ত্যাগ করিবার বিধান আছে। বাইবল শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে * 


১ পপি 








« নিউটেষ্রমেন্ট। 


৮২  ধর্মনিতি! | 
(কেবল বাতিচারিণী ভার্ম্যাকে পরিত্যাগ কি বিধি 'আছে। 
স্কট লণ্ডে এইরূপ নিরম বলবৎ আছে, যদি ভর! ভারধ্যা বাভিচার- 
দোষ অবলম্বন করেন, অথব!1 ভর্তা যদি একাদিক্রমে চারি বৎসর 
ভার্্যার সহিত সহবাস ন। করেন, তাহা হইলে তাহাদের উদ্বাহ- 
বন্ধনের ছেদন হইতে পারিবে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির রাঁজ- 
ত্বের সময়ে ফরাশিশদিগের দেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, 
যদি ভর্ভা ও ভার্য্া উভয়ে উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন পূর্বক পরম্পর 
পৃথক হইতে যন্মত হন, তবে এক বংসর পূর্বে ধর্মাধি- 
করণে আপনাদের অভিগ্রান্ম জ্ঞাপন পুর্ধক সম্ভান- 
সন্ততিদিগের ভরণপোবণের উপার ধাধ্য করিয়া পুথক্‌ হইতে 
পারিবেন | | 

এ বিষয়ে নানা দেশে উক্তরূণ নানাগ্রকার নিয়ন প্রচলিত 
হইয়া আসিতেছে । কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর এ বিষয়ে 
কিরূপ নিদিষ্ট করিয়া রাখিরাছেন তাহা আমাদের শারীরিক 
ও মানপিক প্ররুতির বিবরন পর্যালোচনা! করিরা স্থির করা 
কর্তব্য । 

যদি দম্পতি উভরে সুবোধ ও সচ্চরি হন, অর্গাৎ বদি 
তাহাদের কান, আসঙ্গলিপ্প। ও অপতানেহ পরম্পর সমঞ্জাভূত 
থাকে, এবং বুদ্ধি-ুত্তি ও বন্বপ্রবৃত্তি তেজন্থিনী ও বগ' এত হয়, 
তাহ! হুইলে তাহাদের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিলাব 

1 দূরে থাকুক, প্রতুযুত, তাহারা জীবিত থাকিতে এরূপ 
. ছুর্ঘটনা-ঘটন ছুঃসহ ছু্খেক বিষর বোধ করেন। যখন কোন 
প্রেমাম্পদ সামান্য ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর 
বোধ হয়, তখন যে ছুই গ্রীতিবদ্ধ পুণাশীল বাক্তি পরস্পর প্রণয় 
বন্ধন সঙ্ধল্প করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮৩ 





+শাশিশাাশশীািপাীলশীশীিাশিশ্পি 


এবং স্বকীয় ধন জনাদি যাবতীয় বিষয়ে তুলারূপ অনুরক্ত হইড্া, 
এবং সুন্নিপ্ধশ্ভাব শিশুসস্তানদিগের অনতিবিকদিত মুখারবিন্দ 
বার বার অবলোকন করিয়া আপনাদের গ্রণয়-পুষ্প দিন 
দিন প্রস্ষ,টিত করিতেছেন, তাহারা কি কখন সেই অমূল্য প্রণয় 
কুম্থমের এক বারে উচ্ছের করিবার প্রার্থনা কৰ্িতে পাঁরেন ? 
এরূপ ক্রুর কর্মা যে কদাপি তাহাদের অভীষ্ট নহে, জীবনের 
বষ্টিশ্বরূপ স্বামী বিয়োগে পতিব্রতা সতীত্ব ছুঃমহ শোকানল 
সন্দীপন, এবং পততিপ্রিমা প্রিয়তম! পত্রী বিয়োগ হইলে এক- 
গডরী-গরায়ণ প্রেমানুরক্ত পতির আন্তরিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগই তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ। অতএব, ধাহাদের উদ্ধাহ- 
ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়, তাহারা কদাপি তাহা ভঙ্গ 
কৰিতে চাহেন না। খাহাদের পাণি-গ্রহণ পরমেশ্বর-গুতিষ্ঠিত- 
পনিক্-নিথমাননাতল সম্পন্ন না হয়. অর্থাৎ যাহারা পাপাসক্ত 
অথবা পরম্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত ভাঁহারাই উদ্বাত-ক্রিয়াকে তর্ক 
ভার তুলা জ্ঞান করির! তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিভ 
বাগ্রহন। যাহার কাম-রিপু ও আসঙ্গ-লিগ্লা, অপতান্সেহ ও 
ধর্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তিনিই উদ্বাহ-বন্ধনকে কাঁরা-বন্ধন 
সদ্রশ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত নিয়মসমুদায় লজ্ঘন করিতে থাকেন, 
অথবা তাহা হইতে এক বারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছ। করেন । ফলত: 
এরূপ দুক্ম্শালী ছুঃশীল বাক্তির সহিত যাবজ্জীবন একত্র সহবাস 
করাও দুঃসহ ছুঃখের বিষয়। অতএব, এই শেষোক্ত প্রকার 
দম্পতিদ্িগের পরম্পর পৃথক হইবার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত' 
হইতেছে। ৬] 
পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে, বাভিচার দোষ ভর্তা, ও 
ভার্ধ্যার পক্ষে অতি গৃহিত কন্ম। এ পাপে রত হইলে 


ঞ 


চে 


রা: . _ধর্নীতি। 








বাহ বন্ধন এক বারে ছেদন করা হয়। যদি-স্থামী স্ত্রী 
উভয়ের মধ্যে একজন বাভিচার পাঁপ অবশশ্বন করে, আর 
তাহার পতি অথবা 1 পড়ী তন্নিবন্ধান বিষম যন্ত্রণা সহ করিতে 
অসমর্থ হইয়! তাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্ভত হন, তাহা হইলে 
রাঁজনিয়ম বা অন্য প্রকার শাসন দ্বার! নিবারণ করা কোন মতেই 
উচিত মহে। এ প্রকার পাপাচারী ব্যক্তিকে পরিভ্যাগ করাতে 
কোন ক্রমেই তাহার পাতিত্য হয় না, বরং শুভ ফলই উৎপন্ন 
হয়। 

যদ্দি কাভারও ভর্তা বা ভার্ধা! গুরুতর দোষে দোঁধী হইব 
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবাঁর অনুমতি গ্রাপ্ত ভর, আর তাহার 
পরী বা পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে মানস করেন, তাহা হইলে 
নিষেধ করা কণ্তবা নহে। ফলতঃ এরূপ প্রসিদ্ধ গাপাসক্ত 
ব্ক্তিত্ন ভর্তা বা ভার্ধা রূপে পরিজ্ঞাত থাকা নিষ্পাপ নির্দোষ 
বাক্তির পক্ষেখ্টুঃসহ দুঃখের বিষয় । রাঁজশানন ও শাস্ত্রীয় বাবস্থা 
দ্বারা তাহাকে নিষ্কতি দেওয়াই উচিত। আমেরিকার অন্তভঃপাতী 
মেসাচুসেটুস নামক রাজ্য থণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত আছে 
যে, বদি স্ত্রী জ“তী বা স্বামী ব্যভিচারী হন, বা স্বামীর পুকুমন্ত- 
ভানি অথবা স্বামী বান্ত্রীর তাদূশ কোন অন্ত শারীরিক দো উৎস 
পন্ন হয়, কিংবা তাহাদের মধ্যে একজন কোন গুরু এ ছুঘন্ম 
করাতে, রাজ বিচারে দাত বৎসর বা! তদণেক্ষা অধিক কাল 





. অথবা চির জীবন পধ্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিব ক্লেশকর পারশ্রম 
করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে এ দোষী ব্যক্তির ভর্তা 


বা ভার্ধ্যা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। 
পূর্বকালে এতদেখে স্থল বিশেষে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে 
ণরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে এপ বিরুদ্ধ 





রীতি নীতি প্রচলিত নিত রনি কাহারও সতী: সফুতর 
দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্বদেশ হইতে চিরজীবনের মত নির্বাসিত হন, 
_ এবং জীবনাবধি আর তাহার মুখাবলোকনের সম্ভাবন! না থাকে, 
| তথাঁপি সে'আর পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে নাঁ। তাহাকে 
যাবজ্জীবন অভাগিনী বিধবাদিগের তায় ব্যবহার করিয়া মনো- 
দুঃখে কালক্ষেপণ করিতে হয়। ফলতঃ) যে দেশে ঘ্বামীর মৃত্যু 
হইলেও স্ত্রীর পুনর্ার বিবাহ করিবার রীতি নাই, সে দেশে 
নির্বাসিত পতির অথব| পত্রীর পুনঃ-সংস্কারের নিয়ম থাকিবার 
সম্ভাবনা কি? 

যে দম্পতির মনের ভা পরস্পর এত বিভিন্ন যে, তাহারা 
অহরহঃ কেবল কলহ করিয়াই কাঁলক্ষেপ করেন, এবং তাহাদের 
_ গৃহে বিবাদ-রূপ অগ্রি-শিখা দিবানিশি প্রক্ঘলিত থাকে, তাহাদের 
 পাণিগ্রহণ যথাবিধানে সম্পন্ন হয় নাই। অতএব তাহাদের 
উদ্বাহ বন্ধন ছেদন পূর্বক পরম্পর পৃথক্‌ হওয়! বিধেয় ব্যতিরেকে 
কদীপি অবিধেয় নয়। যদি তাহারা এরূপ দ্বঃসহ ক্লেশ সহা 
করিতে অসমর্থ হইয়া! পরম্পর শ্বতন্ত্র হইতে সঙ্কল্প করেন, তাহা! 
হইলে, রাজনিয়ম ও শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা তাহার প্রতিকূলতা করা 
কর্তবা নহে। প্রত্যুত অন্ুকূলতা করাই বিধেয়। এরূপ বিরুদ্ধ- 
স্বলাবাক্রান্ত বাক্তিদরিগকে চিরজীবন একত্র সহবাস করিতে হইলে, 
অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়! কালক্ষেপ করিতে হয়। বিশেষতঃ, 
এরপ বিপরীত ভাবাক্রান্ত দম্পতি পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়! 
'মাপনাদিগের ক্রোধাদি বিপু সতত উত্তেজিত রাখিলে, তদীয় , 
সন্তানেরা কদাপি সুচারু প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হয় না, প্রতাত, বিরুদ্ধ- 
স্বভাব অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, স্থৃতরাং উত্তর কালে 
অনেকপ্রকার অনর্থপাতের হেতু হইতে থাকে । অতএব এরূপ 
৮ 








ৃ দষ্পতিকে শাসন-বলে এক বন্ধনে বন্ধ রাখিয়া ও সমন্ত বিষম 
বিপত্তি উপস্ৃত করা কোন রূগেই শ্রেয় বোধ হয় না । 
এই সকল স্থলে এবং অন্ত অন্ত বোন কোন স্থলে দম্পতির 
পরম্পর পৃথক হওয়া বিধেয় তাহার সন্দোহ নাই। কেহ কেহ 
কহিয়া গাকেন, এরূপ নিয্নম প্রচলিত থাকিলে, লোকে কোন 
সামান্ত হেতু উপলক্ষ করিয়! স্বামী বাস্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে 
উদ্ধত হইবে। বোধ হয়, বাহারা এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন 
করিয়া থাকেন, তাহারা মনুম্যের শ্বভাব সবিশেষ পর্যালোচনা 
করিয়া দেখেন নাই। মনুষ্দিগের পরম্পর একা, অনৈকা, 
প্রণয়, অপ্রণর দমূদায়ই আপন আপন স্বভাবের উপর নির্ভর 
করে। পৃর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ধাহাদিগের উদ্ধাহ ক্রিয়া যথা- 
নিয়মে সম্প হইয়াছে, তাহারা প্রাণান্তেও পৃথক হইতে ইচ্ছা 
করেন না) বরং যদি পরকালেও পুনব্ধার একত্র হইবার সম্ভাবন! 
থাকে) তাহা একান্ত মনে অভিলাষ করেন। যাহারা পাপ- 
কম্মে হত, এবং যাঁহাদের স্বভাব পরম্পর অত্যন্ত বিপরীত, তাহা- 
রাই উদ্ধাহ-শ্ৃপ্ধ এক বারে কর্তন করিতে প্রস্তুত হয়। বিবেচন। 
করিয়! দেখিলে, ফাহার! যাবজ্জীবন একভ্র বন্ধ থাকিলে, অকল্যাণ 
ব্যতিরেকে কদাপি কল্যাণ ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তাহারা সেই 
বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছ! করে। অতএব, অতিশয় জপ্ৰীশত্ত ও 
পরস্পর বিরুদ্বন্থভাবাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ্‌-বন্ধন ছোদ্‌ন্‌ 
- করিবার ধ্যবস্থা থাকিলে তর্ৃষ্টে অন্তান্য সমান-স্বতাবাক্রাস্ত 
'ধশ্বশিল দম্পতিরাও পরস্পর পৃথৰ হইতে উদ্ভত হইবেন, এ কথা 
কথাই নহে। তবে যাহাতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এক জন অন্ত 
জনকে বিন! দোষে ক্লেশ দিতে না পারে, রাজশাসন বারা তাহার 
উপায় করা আবশ্র্ষ। 





' সপ্তম অধ্যায়। 
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সন্তানের প্রতি মাতার করবা | 


ভার্ধ্যার প্রতি ভর্তার এবং ভর্তার প্রতি ভাধ্যার যেরূপ 
বাবহার কর্তব্য, তাহ! একপ্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে । এক্ষণে 
সন্তানের গ্রতি পিভা মাতার যাদৃশ আচরণ করা উচিত, সংক্ষেপে 
তাহার বিবরণ করা যাইতেছে । 

ষাহাতে সন্তানগণ দোঁষ-শূহ্ঠ শারীবিক ও মানসিক গ্রক্কৃতি 
প্রাঞ্ধ হইয়! জন্ম গ্রহণ করে, তাহার উপায় কর! পিতা মাতার 
প্রথম কর্ধ। যদি জনক জননী নিজে পরিশুঙ্। প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদীয় 
বিছিত বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের . 
ওঁ কর্তব্য স্থৃচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পিতা মাতার গুণা- 
গুণ যে সম্তানে বর্ে, ইহা বাহ্বস্তর সহিত মানব-প্রক্কৃতিষ সম্বন্ধ. 
বিচার-বিষয়ক গ্রন্থে স্পট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ইতিপন্ধে 
এই পুস্তকের অন্তর্গত উদ্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাবেও তাহার প্রসঙ্গ 
কর! গিয়াছে। অতএব, এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তাবিত 


৮৮ ধর্মনীতি | 


পা দশা শশা শিপ 





শক 


বৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই | রা অথ নী নিয়মের গ্রতি 
দৃষ্টি না ্লাখাতে, অবনি-মগুলে কত অধর্ম ও কত ছুঃখ উৎপন্ 
হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ কর! যায় না। চিকিৎসা. 
বিগ্কা'বিশারদ এও কু শিশ্তগণের রক্ষণাবেঙ্গগ বিষিয়ে একখানি 
মনোহর পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে এ বিষয়ের ষে দুই একটি 
আশ্কর্যয উদ্রাহরণ গ্রদরশন করিয়াছেন, তাহা পাঠ কৰিলে চমতকৃত 
হইতে হয়। মোজেসল! কোৌতে নামক এক অন্ধের আনকগুলি 
কন্যা, পুঞ্ল, পৌভ্র ও দৌহিত্রাদি ছিল। র্বুদ্ধ ৩ণটি। এ 
৩৭টিই ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয়। তাহারা সকলেই পঞ্চদশ অথব। 
যোড়শ বর্ষ বয়ংক্রম কালে অন্ধতা-রোগে আক্রান্ত হইয়া নৃানাধিক 
২২ বংপরের সময়ে সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি রহিত হয়। 
মানসিক গুণাগুণ বিষয়েও এইরূপ এক এক অদ্ভুত দান 
দৃষ্টি করিয়া বিশ্িত হইতে হয়। রোমক রাজোর ক্লাডির নামক 
শো্ঠব ঘ্যক্তিরা যেরূপ ছুদদীন্ত, ছুরাচার, গ্রজাপীড়ক ছিল, 
তাহা অনেকের বিদ্িত আছে। ইহারা রোম নগরে আসিয়া 
বাস করিবার প্রায় ৫০। ৬*০ শত বংসর পরেও, কঠোর-ৃদয় 
্রুরকর্খা কেলিগুলা ক্লাডিয়দ্‌. টাইনীরিরদ্‌ ও আগ্রিপিনা আপ- 
নাদের উপদ্বে ও অত্যাচারে অবনি-মগ্ডল কম্পমান করে এবং 
পরিশেষে পাপাবতার-স্বরূপ নিতান্ত নি্দয-স্বভাব 'নরো৷ জন্ম 
গ্রহণ করিয়া নিজ বংশের পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া ঘার। ফলতঃ 
এক ব্যক্তির পাপের প্রতিফল যে তাহার সন্তান সম্থতিরী তিন 
চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আইসে, ইহার অনেক উদাহরণ 
সচরাচর সর্ধত্রই গ্রার্ধ হওয়া যায়। 
তষ্টিনন, মাতার পক্ষে আর একটি বিশেষ কর্তবা আছে। 
অন্তঃমত্বা কালে স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানিক অবস্থার ব্যতি- 


সম যায | | 2 
ক্রম ঘটিলে, সন্তানের স্বভাবগত ব্যতিক্রম রটতে, গারে। অতএব 
ভৎকালে তাহাদের আঁপন শরীর থ ও শচ্ছন্দ এবং অন্ত: করণ 
শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখা আবগ্ক। পার্সি নামক কোন বিচক্ষণ 
চিকিৎমক এ বিষয়ের এক আশ্চর্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ফরাশিশ রাজ্যের বাজ-নিঠাব-মংক্রান্ত যুদ্ধ-ঘ্টনার সময়ে ১৭৯৩ 
খীষ্টান্ধে লাঁণ্ডো নগর আক্রমন করা হয়। তাহাতে, কামানের 
উপবুর্ণপরি ঘোরতর গভীর গর্জন অবিশ্রীস্ত শ্রবণ করিয়া তৎ- 
প্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত ত্রাস-যুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার 
তথ,কার আযুধাগার এপ্রকার চমৎকার জনক শব করিয়া 
উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়। প্রায় সকলেই চমকিত ও কম্পা- 
স্থিত হইল । এইপ্রকার ত্রাস ও চমৎকার গুর্ষিণী স্ত্ীগণের পক্ষে 
বিষম বিশ্বকর হইয়! উঠিল। এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধো 
ততপ্রদেশে ৯২টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৬ট জাতম'ত্র 
প্রাণতাগ করিল ) ৩5টি ৮। ১০ মাস পর্যান্ত কোন ক্রমে রক্ষা 
পাইয়া মৃতা-মুখে পতিত হইল 3 ৮টি জড় হইয়া পাচ বংলর বর: 
ক্রমের পূর্বেই কাল গ্রাসে প্রবেশ করিল , আর ছুটি শিশুর জন্ম- 
কালে হস্ত পদাদির অস্থি সমুদায় নান! স্থানে ভগ্র ছিল। স্ত্রী 
লোকের অন্তঃসত্বা-কালীন শারীরিক ও মাঁনপিক অবস্তা 
নুলারে যে সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ ভইতে পারে, এ 
উদাহরণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণবত প্রতীয়মান হইতেছে। 
অতএব ধাহারা আপন আপন পুল্র কন্া প্রভৃতির স্ৃস্ত ও 

শান্ত গ্রকৃতি দেখিতে বাসনা করেন, তাহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্িত " 
শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন পৃদফ আপনারা' 
স্স্থ ও শান্ত হইবেন। যাহার! ক্ষীণজীবী ও চিররোগী, উদ্বাহ্‌ 
বন্ধনে বন্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়ঙ্কর নহে? 


সূ 


৯০ .. ধর্শনীতি।। 





তাহারা বিবাহ করিলে ভ্াহাদিগের সন্তানগণকে আপনাদের 
জীবন-ধন হুন্মহ ভার তুল্য জ্ঞান করিয়া কোন ক্রমে কষ্টস্ষ্টে কাল 
হরণ পূর্বক অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়। আপনার 
অনিষ্টকর রিপুবিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ 
ছুর্ভাগ্য জীবের জন্ম দান করা অতি গর্হিত, তাহার সন্দেহ 
নাই। 
সম্তানগণের ভবণ পোষণ) শিক্ষাসাধন ও স্ুখসম্পাদনের 
উপায় করা জনক জননীর অব্গ্ঠ পরিশোধ্য খণ স্ব্ূপ। আমা- 
দেয় অপত্ান্নেহ বৃত্তি উপচিকীর্ধার সহক্কৃত হইয়া! এই সকল কর্তবা 
কর্ম সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করিতেছে । ধাহারদের অপত্যঙ্বে 
ও ধন্মপ্রবৃত্তি সমুদায় আবশ্ঠক মত তেজন্বিনী থাকে, তাভারা 
আপন! হইতেই এই সমস্ত পরম-কল্যাণকর ব্রত পালনে তৎপর 
হইয়া থাকেন। 
মালথস্‌ মামক এক স্ুপণ্ডিত বাক্তি অনেক প্রমাণপ্রয়োগ 
প্রদর্শন করিয়া! প্রতিপন্ন করিয়াছেন ষে, ষে সকল স্ুস্থকান ব্যক্তি 
উত্তম স্থানে বাস করে ও উত্তমরূপ অন্নীচ্ছাঁদন প্রাপ্ু হয়, ভাহা- 
দের অপত্যোত্পাদ্দিকা শক্তি এরূপ বলবভী, যে তথাকার 
লোকের সঙ্গ! ত্রিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইগা উঠে। বাস্াতকও 
এতাদৃশ সৌ ভাগাশালী মনুষ্যদিগের সঙ্থা! পঁচিশ বৎসগেছ দ্বিগুণ 
হইতে দেখা যায়। আনেৰিকার উত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতী ষে 
. সমস্ত স্বাস্থাক্চর গ্রদেশে নূতন বসতি আরব্ধ হইয়াছে, তথাকার 
লোকের সংখ্যা এইরূপ নিয়মেই বুদ্ধি পাইয়া! আপির়াছে। 
লোকের সঙ্ঘ্যা অধিক হইলেই, অন্নের পরিমাণও অধিক হওয়া 
আবশ্তুক। কিন্তু লোকের সঙ্খ্যা যেরূপ আগ বৃদ্ধি হয়, অন্নের 
পরিমাণ সেব্প বুদ্ধি হওস্বা কোন মতেই সম্তাবিত নহে। কোন 
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স্থানের ভূমির উৎপাদিকা! শক্তি পচিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইতে পায়ে 
না। অতএব অবস্থানুসারে মনুষের অপভ্োত্পাদিক শক্তির 
ংষম করা কর্তব্য ।' পরিবার-প্রতিপালন ও সন্তানগণের শিক্ষা- 
সাধনের উপাঁয় অবধাঁরণ না করিয়া! বিবাহ করা কোন ক্রমেই 
বিধেয় নহে। বদি কোন দেশের জনসাধারণে এই নিয়মের 
অনুবর্তী না হইয়া অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ পূর্বক অপত্যোৎ- 
পাদিকা! শক্তিকে সম্পূর্ণ ব্ূপে চরিতার্থ করে, তাহা হইলে ক্রমে 
ক্রমে দৈস্তদশা ও তগনিমিত্তক রোগ ও অকাল-ৃত্যু উপস্থিত হইয়া 
লোকের সঙ্ঘা হাস করিয়া ফেলে । ফলতঃ) যখন লোভ ক্রোধাদি 
অন্ত অন্য রিগুদিগকে দমন করা মন্ুুষ্যোর পক্ষে অবশ্ঠ কর্তবা, 
তখন কাম ধ্িপুকে এ নিয়মের বহিভূতি বিবেচনা করা কোন 
মতেই সঙ্গত নহে। কেবল ধর্মই মানব-জাতির মনোরাজোর 
অধিরাজ শ্বরূপ, বুদ্ধি তাঁহারই সৎপরামশী সুদক্ষ মনত স্বরূপ, এবং 
সমূদায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তীহাঁর আজ্ঞাকারী কর্মচারী শ্বব্ধূপ। সমুদয় 
কর্খচারীকেই বাজানুজ্ঞার অনুবত্তী রাখা আবশ্ঠক, নতুবা পদে 
পদে বিপত্তি । লোকে একাল পর্য্যন্ত অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবু- 
ত্বির বশীভূত হইয়া চলিয়াছে, এবং মদ্যপান ও অন্য অন্ত মীদক 
মেবনাদি দ্বার! কাঁম ক্রোৌধাদি ব্রিপু সকল প্রবল করিয়। বাঁখিয়াছে, 
এ নিমিত্ত এক্ষণে রিপু দমন করা অনেকের পক্ষে ক্লেশকর বোধ 
হয়। কিন্তু পুরুধানুক্রমে জ্ঞানান্ুণীলন ও ধর্মানুষ্ঠান পুর্বরক 
ইন্দ্ি্ সংযমে যত্্র করিলে, বিপু সমুদায় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া 
ুদ্ধিৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি তেজশ্বিনী হইতে থাকিবে, এবং তখন ' 
ইন্দ্র দমন করা এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেকাংশে মহজ হইয়। 
আসিবে, তাহার সন্দেহ নাই। 

যাহাতে প্রদবান্তে সন্তানের শরীর সুস্থ থাকে ও ক্রমে ক্রমে 


চা 


৯২ ধর্দনীতি। টি 
সবল হইয়া উঠে তাহার উপায় করা কর্তব্য | পিতা মাতার 
অবজ্ঞা ও অনবধানতার দ্বারা এ বিষয়ে য্ূপ ত্রুটি হইয়া 
থাকে, তাহা সকলে মবিশেষ অবগত নহেন.। উল্লিখিত 
এগু কুম্ব ্বপ্রণীত শিশ্ত-রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ক পুক্তকে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন, ইংলণ্ে যত শিশু জন্মে, তাঁহার সাত ভাগের এক 
ভাঁগ এক বৎসর মধ্যে, ও পাচ ভাগের এক ভাগ ছুই বৎসরের 
মধ্যে কাল-গ্রাসে প্রবেশ করে, বেলজিয়ম্‌ দেশে যত লোকের 
সন্তান সজীব থাকিতে ভূমিষ্ঠ হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ 
এক মাসের মধ্যে ও প্রায় অদ্ধেক পাচ বৎসরের মধো মৃত্যু-মুখে 
পতিত হয়, এবং সেন্টকিল্ডা নামক উপদ্বীপস্থিত শিশ্ুগণের দশ 
ভাগের আট ভাগ ভূমিষ্ঠ হইবার পর দ্বাদশ দিবসের মধোই প্রাণ- 
ত্যাগ করে। 
এই সমস্ত নিদারুণ ছূর্ঘটনা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, 
তাঁহার সন্দেহ নাই। যে দেশের লোকেরা শিশুগণের রক্ষণা- 
বেক্ষণ বিষয়ে যে পরিমাণে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া 
ছেন, তথায় তত্পরিমাণে, তাহাদের রোগ নিবুত্তি ও আধুবু্ধি 
* হইয়া আসিম়াছে। ন্যুনাধিক শত বর্ষ পুর্কে লগুন-নগরীয় শ্রমো- 
পজীবী শিল্পকর লোকদিগের সন্তানেরা ২৪ জনের মধ্যে ২ জন 
করিয়া এক বৎ্নর বয়ঃক্রমের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিত পরে 
ঘথন রাঁজ-বিপানানুসারে এ বিষয়ের তত্রানুসন্ধান হইয়া তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত হইল, তখন তাহাদের 
করো ও মৃত্রার অতিমাত্র হাস হইয়া আগিল। পুর্ব্বে যে স্থলে 
প্রতিবর্ষে ২,৬০০ শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইত, এ নিয়ম প্রচলিত 
হইলে, ৪৫০ জন মাত্র মৃত্যুমখে পতিত হইতে লাগিল। পরমে- 
শবর-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় শারীরিক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হওয়াতে, 
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[এক স্থানে এক এক বৎসরে ২,১৫০ জনের জীবন নষ্ট হইত, এবং 
“তাহার সেই সমুদায় মঙ্গলময় নিয়ম পরিপালিত হওয়াতে, বৎসর ' 
বৎসর ততগুলি মানব প্রাণ দান পাইতে লাগিল । এই উদ্া- 
হরণ দর্শন করিয়া ধাহার বোধোদয় না হইবে, তাহার হৃদয়ের 
অক্তঞান-গ্রন্থি কিছুতেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। 
মেকুলকৃ-নামক এক ব্যক্তি লগ্ডননগরীয় শিশুগণের জন্ম-মৃত্যু 
বিষয্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পশ্চাৎ্থ তাহা উদ্ধৃত হই- 
যাছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, লগ্তন- 
নগরে শারীরিক নিয়ম ক্রমে ক্রমে ষত প্রতিপালিত হইয়া আসি- 
তেছে, তত্রস্থ শিশুগণের রোগ ও মৃত্া-প্রবাহ ততই মন্দীৃত 
হইয়াছে । | 
এই সুচারু সংগ্রহ পাঠে প্রতীতি হইতেছে, ১৭৩* খীষ্টাবে 
এক এক শত বালকের মধ্যে গড়ে ৭০টি বালক পঞ্চমবর্য বয়ঃক্রমের 
পূর্বেই মৃত্তা-গ্রাসে পতিত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে রোগ ও মৃত্যুর 
মল্পতা হইয়া ১৮২৯ খাঁষ্টান্ধে প্রতিশতে গড়ে ৩১ টি মাত্র বালক 
প্রাণত্যাগ করে। ইহা কেবল শুভকর শারীরিক নিয়ম পরি- 
পালনের অযুতময় ফল-ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। 
পূর্বে আরর্লগ্ডের রাজধানী ডব্লিন্‌ নগরীতে সাঁধাঁরণস্তিকা- 
গারে অনেক শিশুর আঁ মৃত্যুঘটন! হইত । তৎকালে তথা 
যত শিশু জন্মগ্রহণ করিত, তাহার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ 
নয় দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত । কিন্তু তথায় বিশুদ্ধ 
বায়ুসঞ্চারের সহুপায় অবধারিত হুইলে,ননাধিক বিংশতি ভাগের, 
এক ভাগ মাত্র উক্ত কালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । 
নিউ ইয়র্কের অন্থঃপাঁতী আল্বেন নামক নগরে 
অনাথ বাঁলকদিগের ভরণ পোষণার্থে অনাথ-নিবাস 
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স্থাপিত হয়) তথাক্স প্রথমে ৭০। ৮*জন বালক অবস্থিতি 
করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪,৫ বা ৬জন করিয়া পীড়িত 
থাকিত, এবং প্রতিমাসে গড়ে এক জন করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত 
হইত। পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষের! তাহাদের আহারাদি 
স্বনিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিলেন, তাহারা রোগের হস্ত হইতে 
মুক্ত হইয়া স্ুস্থ শরীরে কালযাপন করিতে লাগিল । ৃ 
অতএব, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে শিশুদিগের রোগ ও 
মৃত্যুর একমাত্র কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরিমিত, 
ভোজন, বিশুহ্ধ-বাযুদেবন, পরিষ্কত ও পরিশু্ষ স্থানে বাস, গাত্র- 
মার্জজন, অন্গ-সঞ্চালন, অনধিক মানসিক পরিশ্রম, উপযুক্ত- 
পরিচ্ছদ-পরিধান ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনে 
সন্তানগণকে নিয়োজিত করা জনক জননীর অবশ কর্তা গুরু- 
তর কর্মম। এই সমস্ত পরম শুভকর শারীরিক বিধান পরিপালনের 
আবশ্ঠকতা! এতদ্দেশীর জনসাধারণের হদয়ক্্ম নাই, এ নিমিত্ত 
তাহার! সন্তানের প্রতি এ সকল কর্তব্য কর্ম সাধন করিতে সমুচিত 
যন্ত্রবান্‌ নহেন। পরন্ত তাহাদের এবিষয়ে এক একটি অতি প্রগাঢ 
কুলংস্কার থাকাতে অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে। 
সন্তান যখন জননী গর্ভে জরাঘু-শয্যায় শয়ান থাকে, তৎকালে 
তাঁহার সমুদায় বিষয়ই মাতার উপরে নির্ভর করে। তখন মাতার 
আহারই সন্তানের আহার, মাতার গীড়াতেই সন্তানের গীড়া, ও 
মাতার স্বাস্থ্যতেই সন্তানের স্বাস্থ্যলাভ হয়। তখন তাহার শরীর 
নিশ্চল, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট) এবং হৃদয় ও পাঁকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক . 
যন্থ সমুদায়ও নিম্পন্দ থাকে। কিন্তু ভূমি হইবামাত্র সম্পূর্ণ 
বৈপরীত্য ঘটিয়! উঠে। তথন সে অন্ধকারষয় কারাগার হইতে 
এক বারে আলোকমর লোকালয়ে আগমন করে। তখন তাহার 


নী 


রঙা 


৯৬  ধর্মনীতি। 





: নবীন নেত্র নানাপ্রকার অপূর্ব অপূর্ব রূপ দর্শন করে, সুকোমল 
কর্ণ অশেষবিধ শব্দাবলী শবণ করিতে আস্ত করে, এবং অন্থান্ 
উক্জিয় সমুদায় স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হতে থাকে। 
তখন বাযু-প্রবাহ নিখাস-সহকারে হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর 
বন্ত চালিত করে এবং পাকস্থলী তুক্ত অন গ্রহণ করিয়া জীর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ পরিবর্তনের সময়ে সেই সম্ঘঃগ্রহ্ত 
শিশুকে শ্থাস্থা-সাধক উৎকষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার সমুদয় 
শায়ীরিক [নিয়ম পরিপাঁলন বিষয়ে সাধামত যত কষা কর্তবা। 
কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতেশীয় লোকের কেমন 
কুসংস্কার, বাটার মধ্য যে স্থান সর্বাপেক্ষা আর্ড ও কদর্ধ্য এবং যে 
স্থানে বিশুদ্ধ বাযু-সঞ্চার ও পর্যাপ্ত আলোক প্রাপ্তির সম্তাবন। না 
থাকে, তাহারা সেই স্থানেই সৃতিকাঁগার প্রস্থত করেন, এবং 
সেই স্থানেই নব-প্রস্ৃত কুমাঁর কুমাৰী জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা- 
প্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। তাহারা এক কারাগার হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া আর এক কারাগারে প্রবেশ করে। করুণাময় পরমেশ্বর 
আমাদের কল্যাণার্থ ষে সমস্ত ব্যবস্থা স্থাপন কৰিয়াছেন, তাহার 
অন্তথাঁচরণ হইলে অবশ্যই অকল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ 
নাঁই। স্থতিকাগাপ্ন-সংক্ান্ত অত্যাচার সমুদায় এতদ্দেশীন মুষ্য- 
দিগের স্বাস্্যমাধন ও বলোৎপত্তির কত দূর প্রতিকূজ, তাহা কে 
_ বলিতে পারে? যে কুম্থম-কলিকা উৎপন্ন হইতে হইতে আতগ- 
তাপে তাঁপিত হইয়! দগ্ধগ্রায় হয়, তাহা কখনই স্থন্দররূগ প্রশ্কটিত 
হইতে পায় ন|। 
বখন শারীরিক নিয়ম গলিপালনেন বাতিক্রম ঘটনাই রোগ ও 
তন্নিমিত্বক অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ বলিয়! প্রতিপন্ন হুইল, 
তগন পিত। মাত। উভয়ের শারীরিক নিয়ম শিক্ষা ও তদন্ুযায়িশী 


ৃ সপ্তম অধ্যায়! ৯ 








সাংসারিক ব্যবস্থা স্থাপন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তাহার! 
কেবল সন্তানের জীবন দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরেন না। 
তাহাদের সমস্ত অকল্যাণ নিবারণ করিয়া সর্বপ্রকার স্ুখ-সম্পন্ভি 
সন্ভোগের উপায় করির। ছ্েওয়া পিতা মাতার অবশ্কর্তব্য নিত্য 
ধর্মা। বিশেষতঃ, পিতা অপেক্ষ। মাতাঁকেই কন্ঠ| পুক্র প্রতি- 
পালনের অধিকতর ভার গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী ঘৎকালে 
ক্ধস্থানে উপস্থিত হইর! বিষয় কর্ম সম্পাদন করেন, তখন সর্ধ- 
প্রকার গৃহ-কর্ধ সমাধা করিবার ভার স্ত্রীর' উপরেই পতিত হয়? 
শিশু সন্তান ক্ষুধিত হইলে, তাহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্দন 
করে, এবং তাহার বাকাশ্ফ,ট * হইলে, তীহাকেইু সর্বপ্রকার 
মনোগত বাসন! অবগত করায়। তিনিই তাহার আহার যোজনা 
ফরেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিদ্রাবস্থাতেও তত্বাবধারণ 
করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ! সন্তানকে কি রূপে লালন 
পালন করিতে হয়, তাহা 'প্রায় কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা রীতিমত 
শিক্ষা করেন না। এ বিময়ের কেমন গুরুতত় ভার তীহাদের 
উপর নমর্পিত রহিরাঁছে, ভ্রমেও এক বার অনুধাবন করেন না। 
যেমন পুরুধদিগের স্বীয় ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কর্তধ্য কর্ম সুন্দর 
রূপে শিক্ষ। করিতে হয়, সেইরূপ শিশুগণের লালন-পালন-ঘটিত 
সমু বিষরে সুশিক্ষিত হওয়া স্ত্রাগণের পক্ষে অবশ্ঠ প্রতিপাল্য 
সনাতন ধর্মা। কোন অনৃষ্টপূর্ধ সুচারু পুষ্প দৃষ্টি করিলে, তাহা 
কিরূপ বৃক্ষে উৎপন্ন হয়, কিরূপ স্থানে কি প্রকার রোপণ করিতে 
হয়, কোন্‌ ষমর়ে কি রূপে জলসেচন করিলে উত্তমরূপ বর্ধিত হয়,. 
শীত তরীকা খতু বিশেষেই বা তাহা কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, 
তাহার। এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র 
ইন, এবং শ্রবণ করিয়া তদনুমারে কাঁধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। 
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কিন্ধুকি আক্ষেপের বিষয়! দেখ, তাঁহারা আপন সন্তানের 
বক্ষণাবেক্ষণ-ন্ন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তদনু- 
দ্ূপ কিছুমাত্র মত্ত প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেবাও তাহাদিগকে 
তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া তাদৃশ আম্ববন্তক বোধ করেন ,না। 
ফলতঃ, স্ত্রীগণের রীতিমত বিছ্যা-শিক্ষার প্রথ! প্রচলিত না করিলে 
কোন রূপেই আর ভদ্রস্থৃত৷ নাই। 
শারীর্বিধান বিষ্তা অধ্যয়ন পূর্বক শারীরিক নিয়ম শিক্ষা 
রা কিন্ত্রীকি পুরুঘ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষে অত্যন্ত 
আবগ্তক। এ বিষয় বেিরূপ গুরুতর তাহা অতি প্রাসদ্ধ 
পর্ডিত ব্যক্তিরা যথোচিত' বিবেচনা করেন না। এ বিষরের 
জ্ঞানাভাবে ভুমগুলৈর সর্ঘ স্থানে যে প্রভূত দুঃখ-রাশি উৎপন্ন 
5ইয়া থাকে,.তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রোগ ও 
অকালমৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। যখন দেখি, 
কোন শধ্যা-গাদ্ছ যুব! ব্যক্তি দুঃসহ গাত্র দাহে ও পিপাসা জন্ঠ কণ্ঠ 
শোবে অস্থির হইয়া মুহুমুুঃ পার্খপরিবর্তম করিতেছে, তাহার 
আত্মার স্বজন ইতস্ততঃ 'উপবেশন পুরঃসর শঙ্কিত ও উতৎকন্টিত 
মনে চিকিৎসকের প্রত্যাগমন প্রতিক্ষণ প্রত্যাশা করিতেছেন, 
তখন ইহা পরমেশ্বর- প্রতিষ্ঠিত » শারীরিক নিয়ম লজ বরই 
প্রত্াক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়। | 
যখন দেখি, ঘে অভাগিনী জননী আপনার অশেষ 


-গ্ুণালঙ্কৃত তরুণবরম্ক সন্তানকে ' ম্বকীয় জরাবস্তার হষ্টি- 


স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আশা ও তরসায় * পূর্ণ ছিলেন এবং 
তাহার বিদ্যা, ধর্ম, সুখ, সৌভাগ্য বমুগ্নতির 'বিষয় গ্রতি- 
দিন পর্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইয়া * আসিতে- 
ছিলেন, তিনি অকল্মাৎ সেই প্রা-নম পুত্রের মৃত্যুসংবাদ 


সপ্তম অধ্যায়। ৯৯ 
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৫ শী শশা 


শ্রবণ পূর্বক একেবারে বজাঁহত-সদৃশী হইয়া, আলুলায়িত 
কেশে ব্যাকুল হৃদয়ে যুহুমুহঃ হাহার্বার করতঃ, উচ্চৈত 
স্বরে ক্রদন করিতেছেন ও নিতান্ত নির্দ্য়ভাবে স্থকীয় 
শিরে ও বক্ষ;স্থলে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিতেছেন, তখন 
ইহা পরমেশ্বর-গ্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রতাক্ষ 
প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হযব। | 

যখন দেখি, কোন যৌবনাবস্থ মুমূর্যূ ব্যক্তির পতি- 
প্রাণ প্রিয়তমা ভার্ধ্যা, নিজগৃহ হইতে চিকিৎসকদিগকে 
ক্ুপধমনে আ্রানবদনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভর় 
চিন্তে সঙ্গিনীগণকে ম্বার পতির রোগের বার্তা জিজ্ঞানা 
করিতেছে," এবং পরক্ষণেই তাহাকে মৃত্রাশব্যা্র শয়ান 
করিবার নিগিভ্ভ পরিজন-বর্গকে উদাত দেখিরা, চডুদ্দিক 
শৃন্তবৎ অবলোকন পূর্বক ধরাতলে পতিত ও লুষ্ঠিত হইয়া, 
আপনার ধূলি শধ্যা অঞুজলে আর্্র করিতেছে, ও নিতান্ত নিঃদ- 
ভার নব বৈধব্য দশ উপস্থিত ভাবিয়া একেবারে ভতাশা 
হইরা) পরিশ্কট রবে ক্রন্দন করিতেছে, তখন ইহা! শারীরিক 
নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিকলর্ূপে প্রতীয়নান হয়। 

যখন দেখি, কোন মাঁলন-বেশ-ধারিণী কুশাঙ্গী জননী 
আপনার ক্রোড়-স্থিত, স্বুকোমলকর্লিকা স্বরূপ নবপ্রস্থভ শিশু 
সন্তানের অকনম্মাৎ মৃত্যু-ঘটন1 দর্শন পূর্বক ঢঃসহ শোক-সন্তাপে 
সন্তপ্ত হইয়া, 'তাহার স্থুকুমার শরীরোপরি * অশ্র-ধারা বর্ষণ 
করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর গ্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিরম 
লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলরপে প্রতীয়মান হয়। 

যখন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা পরিজনবর্গের মধো 
এক জনকে অকম্মাৎ উন্মাদবগ্রন্ত দেখিয়। যৎ্পরোনাস্তি মন:গীড়া 





তকে: এবং | কাকুন চিনতে বিষ বদনে একত্র উপবিঃ 
হইয়া গঞ্ডোপরি কর গদানপূর্বক তাহার প্রতিকারার্থে মন্ত্রণা 
করিতেছেন, তখন ইহা! পরযেশ্বর- প্রতিঠিত শারীরিক নিয়ম 
লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীরমান হয়। সে ছূর্তাগ্য 
ব্যক্তি পিতা মাতা উউর্নের, অথব! তাহাদের মধেছ এক জনের, 
দুষিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে এইরূপ কত ক্লেশ ও কত যন্ত্রণার 
মূল, তাহা গণন] করিয়া দেখিলে, বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। 

সন্তানগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্তব্য। পিতা ও 
মাতা হৃদয়াধিক পুত্র কন্তাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থ লাভের 
ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহাদিগকে সুচার- 
ন্ূপূ শিক্ষা দান দ্বার! লোক-যাত্র -নির্বাহে ও অন্তান্য-সমস্ত-কর্তব্য- 
সাধনে সমর্থ করা বিধেয়। কোনি স্ুুগ্রসিন্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন,। 
লোকসমাজে অশিক্ষিত সন্তান প্রেরণ করা আর ক্ষিপ্ত কুকুরের 
গল-বন্ধন মোঁচন করিয়া তাহাকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করা 
* উভয়ই তুল্য। ৃ 

যাহাতে আমরা কতকগুলি কর্তরা কন্ধ সম্পাদন কিয়! 
সুখী হইতে পারি, পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযুক্ত শারীরিক 
মানপিক প্রক্কতি প্রদান কাঁরয়াছেন। আমাদের শরীর ও মন 
সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা বিধেয়) পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন 
করা কর্তা, "বন্ধু" বান্ধবদিগের সহিত উচিতমত' ব্যবহার করা 
আবশ্তক এবং জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করা কর্তব্য। কিন্ত কি রূপে এই সমস্ত শুভ কর্ম সম্পাদন 
করিতে হয়) তাহা বিশিষ্টরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে জানিতে পার! 
বার না। | 








সুরার গঞ্ড যাই, ইডর প্রীদিগকে কতক ্ান | 
্বভাব- সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন । তাহারা! ই সমূদায়ের 


. অনুগত হইয়া আবশ্তকমত সমস্তকর্শ সদর সম্পাদন করিতে 


পারে। মধুমক্ষিকাঁগণ যেরূপ মনোহর" মধুক্রম প্রস্তুত করে, 


 মন্ুষ্যদিগকে সেরূপ নির্মাণ করিতে হইলে, অনেক দর্শন, বিস্তর 


এটি 


কৌশলজ্ঞ।ন ও গণিতবিগ্ণায় বিশিষ্টরূপ বুংপত্তি থাঁকা আবশ্তক 
করে। মধুমক্ষিকাগণ গণিতবিষ্ঠাও শিক্ষ। করে না, মনুষ্যের 
স্তায় পরণ19.নঙ্গি, সিথি নয়, পরমেশ্বর) তাহাদিগকে এ বিষয়ে 
যে কল স্বভাব-পিদ্ধ মন্রান্ত সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা 
তাহারই অনুবর্তী হইয়া এই দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। 
আমাদিগকে উক্তরূপ উৎকৃষ্ট গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে, তত 
সংক্রান্ত সদুদার বিষয় অনধারণ করণার্থ কত শতাব্ব পর্যন্ত অন্ু- 
শীলন করিতে হইত, তাহা নিশ্চয় করা! সুকঠিন | 

ইতর জন্তরা পরনেশ্বর-প্রদত্ত স্বতাব-সিঙ্ধ সং্বীর-বিশেষের 
বশবত্তী হইয়া শিশুগণের বে প্রকার. পরিপাটা-রূপ রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়! থাকে, তাত সর্বোত্কুষ্ট। মনুষ্য অশেষ বিধ বৃদ্ধি- 
কৌশল করিয়াও স্বীয় সন্তানদিগের ভরণপোষণাদি বিষয়ে ইতর 
জন্থদিগের তুল্যরূপ নৈপুণা প্রকাশ করিতে পারেন না।; ভাহা- 


দিগকে মনুষ্যের স্তায় বুদ্ধি পরিচ্জলন করিয়া এসকল বিষয় 


নিরূপণ করিতে হয় না। পরমেশ্বর তাহাদ্বিগকে যে সমস্ত 


্রাস্তি শূন্ত স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়[ছেন, তাহাই তাহী- 


'দিগের উপক্দশকক্বরূপ। 
করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যগণকেও তদন্থুরূপ কতকগুলি শ্বাভী- 
বিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু 


বু্ধিৃতি ও ধর্মপ্রবৃত্িই তাহাদিগের পক্ষে সর্ব-প্রধান। অপত্য- 


৮২ অনীতি। 





স্নেহ ও উপচিকী্থনতি থাকাতে সন্তানগণের ভরণ পোঁষণ ও 
সুখ শ্থচ্ছদদত। সম্পাদন বিষয়ে স্বভাবতই অনুরাগ ও উৎসাহ 
জন্মে, কিন্তু কিরূপে, এই পরগ রমণীয় মনোরথ স্থসিদ্ধ হইতে 
পারে, বুদ্ধি.পরিচালন ও বিদ্কা অধ্যয়ন না করিলে, তাহা! সন্দর- 
রূপ শিক্ষা করা য়ায় না তাহাদিগকে কো য়ে কিরূপ 
স্থানে স্থাপন করা- বিধেয়, কত বয়সে কিক অন্ন বস্ত্র প্রদান 
করা কর্তবা, তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্ত অন্ত কি 
কি বিধান করা উচিত, তাহাদিগঞ্কে সুশিক্ষিত ও বিনীত 
করিবার- নিমিত্ত কীদৃশ শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করা আবশ্যক, 
এই সমুদায় চাক রূপে জানিতে" হইলে, তত্তদ্বিষদ্নক নান নাধিধ 
বিষ্া অধ্যয়ন করিতে হয়। 
আপনার প্রতি, পরম-প্রি্র পরিজনবর্গের প্রতি, স্নেহাম্পদ 
স্বদেশের প্রতি, প্রীতি ভাজন মুনুষ্যনার্রের প্রতি, করুণা-স্থান 
ইতর জীবের প্রতি :এবং অতীব শ্রদ্ধাস্পদ পরম-ভক্তি-ভাজন 
পরমেশ্বরের প্রতি কিরূপ আচরণ কর! কর্ভবা, বিশিষ্টরূপ রিষ্ঠানু- 
শীলন ব্যতিরেকে সে সমূদায় সুন্দর রূপেজ্ঞাত হওয়া যায় না । 
অতএব নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়! যে সমস্ত অবশ্র-প্রতিপাল্য 
কল্যাণকর ব্রত পালন করিতে হয়, নেই ননুদায়ের জ্ঞানলাভই 
বিগ্বাশিক্ষার প্রয়োজন । যেরখ শিক্ষা দার বৃদ্িবুতি মাঞ্জিত 
হর, ধর্সপ্রবৃত্তি সমুদার উন্নত হয়, ধন্মা্ঠানে অভ্যাস পায়, পর- 
মেশ্বরের বিশ্বকার্য্য পর্য্যলোচন। পূর্বক তাহার অনির্বচনীয় ম্বরূপ : 
ও অতি কল্যাণকর 'অভিপ্রায় সনুদায় অবগত হইী তাহার 
প্রতি অন্ুরক্ত হওয়া যাঁয়, তাহাই প্রক্কতরূপ শিক্ষা বলিয়া উল্লেধ 
করা কর্তব্য। 
যদি এই সনস্ত কল্যাণলাভ বিষ্ভা-শিক্ষার উদ্দেন্ত বলিয়া অব- 


সপ্ত অধ্যায়। ৭ ছা 


পপ: ৬৮ 








টিটি 3 
ধাত্রিভ হইল, তবে বালক বালিকাদিগকে কিরূপে কোন্‌ কোন্‌: 
বিষরে ক্ষ দান করা 1 কর্তৃব্য, তাহ! বিবেচন। করা উচিত, | 
অনেকে ভাষা-শিক্ষাকেই প্রক্কৃত বিদ্যা শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে 
বাক্তি ঠা বততপ্রকার ভাষায় খলৎপন্ন বলির পরিচয় দেন, 
তাহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তীহার! কহিয়া 
থাকেন* অমুক ইংরাজী, পারদী, আঁরুবী, বাঙ্গালা চারি বিদ্যায় 
বুংপন্ন, কিন্তু ভাবা-শিক্ষা যে প্রকৃত বিদ্তাশিক্ষা নহে, ইহা 
তত হারা & বিবেচনা করেন না। বিশ্ববিধাতার অনির্বচণীয় 
রূপ, অ আশ্চর্য কৌশল, এবং শুভকর অভিপ্রার বিষয়ে মে ভাষায় 
বাহা কিছু শিক্ষ. কহ! যার, তাহাই বথার্থ জ্ঞান-শিক্ষা, বস্তুতঃ 
ভাষ! শিক্ষ| প্রক্ত জ্ঞান-শিক্ষ! নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপা্ি মাত্র । 
ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাগারের দ্বার-হ্বরূপ। সেই দ্বার উদঘাটন 
করিয়া! জ্ঞান-ভাগারে প্রবেশ করিতে হয়। চি্জীবনই কেবল 
দ্বার দেশে দণ্ড য়নাঁন থাকিলে, কিরূপে জ্ঞান রূপ মহারদ লাভের 
সম্ভাবনা! থাকে? জ্ঞান*রত্র লাভার্থে তব না করিয়া কতকগুলি 
ভাষা শিক্ষায় কালক্ষেপ করিলে, অপিদ্ব-কাম ভিক্ষুকের গ্ভায় 
কেবল দ্বারে দ্বারে 'ভ্রমণ করা! হয়। এদেশীয় প্ডিতেরা 
কথ! প্রলক্ষে ব্যক্তিবিশেষকে বৈয়াকবূণিক বলিয়। প্রশংসা করিয়া: 
থাকেন, কিন্ত যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ-শান্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছেন, জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে নিতান্ত ধশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাহার 
বিশেষ বিভিন্নতা নাই কারণ এরপ নৈপ্নাকরণিক জ্ঞান-কোষের 
কেবল দ্বার দেশ পথ্যন্ত উপনীত হইয়াছেন। তাহার অভ্যন্তরে 
পদবিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন্‌ নাই। + 

গণিত ও 'লিপি বিদ্যাও প্রকৃত জান নহে। জ্যোতিষাদি 
কতকগুলি বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত গণি তবিব্যা শিক্ষ। করা আবশ্তক, 
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. এবং আপনার উপার্জিত বিদ্যা অন্তকে অবগত করাইবার নিমিত্ত 
প্রস্তাব রচনা! শিক্ষা করা কর্তব্য। যদি জ্যোতিষ শাস্তরাদির শিক্ষা 
"ও উপার্জিত জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক না হইত, তবে গণিত ও 
চন! শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। অতএব, ভাষা 
গণিত ও লিপিবিগ্যায় বুৎপন্ন হইলে, প্রক্কত জ্ঞান শিক্ষা হয় না 
জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের উপায় মাত্র শিক্ষা করা হয়? যে যে 
বিপ্া অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক)ও মানসিক নিম্মঘ শিক্ষা 
করিতে ও তন্বারা সর্ধ-নিয়ন্তা সর্ব-মঙ্গলকবর পরমেশ্বরেন্ধ অনির্বঞ* 
চনীক়্ মহিমা এপ্রতীতি করিতে সমর্থ হওয়া যাঁয়, তাহাই প্রকৃত 
বিগ্য| | শিক্ষ। বিষয়ে যদি এই নিয়মই অবধারিত হুইল, তবে 
অপর সাধারণ সকলের কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অভ্যাস ও আলোচন! 
করা উচিত, তাহ নির্দেশ করা আবশ্যক । 

১ভাষা শিক্ষার উপবোগী পুস্তক পাঠ, এবং লিপি অভ্যাস 
ও প্রন্তাব-রচনা শিক্ষা করা উচিত। কেন না এই তিন বিষয় 
জ্তানশিক্ষা ও প্রচার করিবার প্রধান উপায়। 

*« ২__পাটাগণিত, বাঁজপণিত, রেখাগণিত প্রস্ততি গণিতশান্ত্রও 
শিক্ষা করা কর্তবা); কেনন। জ্যোতিষাদি কতক গুলি বিগ্বা। অধ্যয়ন 
করিতে হইলে, গণিতবিগ্ভা আবশ্যক করে । গণিত বিষ্1! জ্যোটিও 
ও শিল্প বিদ্ভাদি অধ্যরনের এক প্রধান সোপান । 

৩-_ভূগোল । ভগোল-বিদ্যাঞ্অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, 
নগৰু, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির ঞ্্বভাব সিদ্ধ ও মনুষ্য কল্পিত 
চতুঃসীমা অবগত হওয়া, উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়ু 
ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন্‌ .কোন্‌ বস্ত উৎপন্ন হয়, এবং 
আচার ব্যবহার ও রাজা-শাসনের কিরূপ প্রণালী গ্রতিষ্টিত আছে, 
এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক | 
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৪- প্রারুতিক ইতিবৃত্ত । এই বিদ্ধা। অধায়ন করিয়া জন্ত, উদ্টিদ 
ও ধাতু সমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্ত 
কেবল পুস্তক পাঠ করিয়৷ ক্ষান্ত হইলে, তাদুশ ফল দর্শে ন1। 
যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহা ন্বচক্ষে টা 
করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্তব্য। 

৫ রসাযন। চতুদ্দিকে যাবতীয় জড় বস্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
তত্সদুদার কি রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্‌ 
পদার্থের সহিত কোন্‌ পদার্থের যোগ করিলে কিরূপ গুণ সমুদ্ভুত 
হয় রসায়নবিষ্যায় এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত 
থাঁকে। এই মহোপকারিণী মহীয়সী বিষ্া অধায়ন করিলে জড়ময় 
জগতে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল, অচিন্তয শক্তি, ও অত্যুতুষ্ট 
কার্-পরিপাটা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইতে" হয় । 

৬_শারীরস্থান ও শারীরনিগান। এই ছুই প্রধান বিঘ্া অধ্য 
রন করিলে,শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়বসংস্কাপন ও .তৎসংক্রান্ত 
শ্বাভাবিক নিরম শিক্ষ। করা যায়। এই সমস্ত বিদ্য| শিক্ষা করিলে, 
ছাত্রের অনায়াসে জানিতে পারে, করুণাময় পরমেশ্বর রোগ, 
আরোগ্য ও জীবন, মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত্ত করিয়! 
দিরাছেন। তাহার সংস্থাপিত শুভকর শারীরিক নিয়ম পালন 
করিতে পারিলে, অনুপম আরোগ্যস্থখ সন্ভোগ-করিতে অবশ্যই 
সমর্থ হওয়া যাঁয়। 

৭__পদার্থবি্ঞ!। রসায়ন ও শারীর বিধান অধ্যয়ন দ্বারা জড়- 
পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তণ্তিন্ন তাহাদের অন্য 
অন্য গুণ,পরম্পর দন্বন্ধ,গতির নিয়ম & কার্য্য প্রণালীর বিষয় পবীর্থ- 
বিগত নির্দিষ্ট থাকে। জল, বায়, ও জোতির দ্বভাব এই বিদ্ধ 
বর্ণিত থাকে । শিল্প ও জ্যোতিষ এই বিগ্যারই অগ্রর্গত। এ বিদ্যার 
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: অনুশীলন করিলে, অন্তঃকর্ণ প্রসন্ন ও প্রশস্ত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি 
, মার্জিত ও বর্দিত হয়) মহিমার্ণৰ মহেশ্বরের মহীয়সী শক্তি ও 
অপরিসীম জ্ঞানের শত শত নিদর্শন সংসারের সর্ব স্থানে পট 
রূপে দৃষ্ট হয় এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয্বম শিক্ষা করিয়া 
তৎপরিপালন দ্বারা আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সমর্থ হওয়া যায়। . 

৮-পুররাবৃত্ত। জুপ্রণালা-দিঙ্ধ, পুরাবৃত্ত বিষরক পুস্তক পাঠ 
করিলে, কি কারণে কোন্‌ দেশের শ্রীবৃন্ধি হইয়াছে, এবং কি 
কারণেই বা! জাতি-বিশেষের অধংপতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ 
করা যায়। সুতরাং জগদীশ্বর জ্নপমাজের উন্নতি-সম্পাদনার্ঘে যে 
সমস্ত স্বাভাবিক নিদ্নন সংস্থাপন কবিরা রাখিয়াছেন, তাহা এক 
প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাতুয়া যায়। 

৯--পোক-বাজ্জাবিধান। পর্বখলোক-পালক সর্দাধিপতি পর- 
মেশ্বর অর্থের উৎপপ্তি) উপাঙ্জন বিনিনয় ও তন্ধারা সর্বসাধারণের 
অবস্থোন্নতি-বিষয়জে কিরূপ কল্যাণকর নিরম সংস্থাপন করিয়া 
রাখিয়াছেন,লোকমাত্রাবিধান বিষ্তায় সেই সমুদার লিখিত থাকে। 
*নামাজিক কর্তব্য সাধন ও বৈষরিক কর্ম সম্পাদনের স্থুবিভিত 
রীতি অবলম্বন ও * সংস্কাপনণর্থে এই বিস্তা অধ্যয়ন করা 
সর্তোভাবে কর্তব্য । 

১০ -মনোবিগ্তা ও ধর্দবনীতি। এই দুই পরম নঙ্চলদারক 
প্রধান বিদ্যা অধার়ন করিলে, মন্ুষ্যের মানসিক স্বন্াব, মনোবুত্তি 
সমুদায়ের প্রয়োজন অপ্রয়োজন এবং ধর্ম-সংক্রান্ত টা নিরূপণ 
করিতে সমর্থ হওয়া যার । পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে, পাপের 
শান্ত। ও ধর্মের পুরস্কর্তী, তাহা এই বিগ্ায় দেদীপ্যমান দেখিতে 
পাওয়া যায় | 

১১ স্পগরমার্থবি্যা। বিশ্বকার্ধ্য পর্যালোচনা পূর্বক বিশ্বীধিপের 
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্রকৃত্ত অভিপ্রান্ম অবগত হওয়াই পরমার্থ বিষ্কার প্রয়োজন | : 
শারীরস্থাম, শারীর-বিধান, ধর্ম-নীতি,পদার্থবিগ্া গ্রভৃতি যাবতীয় 
বিজ্ঞান-শান্' দ্বারা যতপ্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়, সমুদাঁ়ই পরম 
করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, মন্বয্যের শরীর ও মনের সহিত 
সেই সমস্ত শুভকর নিরমের অপরিবর্তনীয় অথগুনীয় সম্বন্ধ অব- 
ধারিত আছে, শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম পূর্বক তৎসমূদায় শিক্ষা করিয়! 
গদনরূপ ব্যবহার করা! কর্তৃব্য। এইরূপ শিক্ষা ও ব্যবহার করাই 
পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা । এই মধুদায় বিষয় পরমার্থবিষ্ঠা 
মধো নিবেশিত করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহী- 
দিগকে তদন্ুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করান সর্বতোভাবে 
 শবিধেয়। 

১২--দাহিত্য। সাহিত্য পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ 
অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাঁতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের 
বর্ণনা থাকে, তাহ! হইলে অন্তঃকরণস্থ ঈৎগ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত ও 
পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবনা করে। 

১৩-চিত্রবিগ্ভাদি শিক্পবিদ্া । পরমেশ্বর মন্ুষ্যকে চিত্রবিষ্ঘ!) 
তুর্যাবিষ্তা প্রভৃতি উপকা'র-জনক ও লোকরগ্রন শিল্পবিগ্থা শিক্ষার . 
উপরধোগিনী বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎসমুদার 
.ন্ধত্থের স্ত প্রণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 
বিশেধতঃ তন্মধ্যে যাহার যে. বিষয়ে শ্বভাব-সিদ্ধ শক্তি এ সমধিক 
অনুরাগ আছে, তিনি হানানিবেশপূৰঃসল সেই বিষয়ের অনুশীলন 
রূরিলে, তাহাতে সুনিপুণ হইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাঁভ করিতে- 
পারেন, এবং সেই বাবসায় অবলম্বন করিলে, প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিতে সমর্থ হুন তাহার সন্দেহ নাই। 

কলের সকল বিষয়ে সমানরূগ পারদর্শী হওয়! সম্তাবিত 
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নহে, এবং নিতীস্ত আবশ্তকও নয়। কিন্তু সেই সমুদায় হুল রূপে 
শিক্ষা কর। অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং বীহীর যে যে 
বিষয়ে সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিরুচি আছে, 
তাঁহার সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্তব্য | বিশে- 
ষতঃ শ্রমোপজীবী সামান্ত লোকেরা যদি পূর্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়ের 
ছল গুল বিষয় শিক্ষা! করে) এবং শ্বীয় শ্বীয় বাবসাঁয় সংক্রান্ত বিদ্যায় 
সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার! খ্যান্তি প্রতিপত্তি লাভ করিস্ক 
গণা ও মান্য হইতে পারে তাহাবর সন্দেহ নাই। 

যদি ভাষা শিক্ষ| প্ররুত জ্ঞান শিক্ষা না হইল, তবে বালক- 
দিগকে তদর্থে কেবল ব্যাকরণ ও তদনুরূপ অন্ত অন্য পুস্তক 
অভ্াসে কিছু কাল নিধুক্ত রাখিয়া ক্লেশ দেওয়া দূষা বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা যে্ধূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, 
চেতনাঁচেতন নানা বস্তর গুণাগুণ জানিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্টিত 
ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে, 
তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য । প্রথমাবণি 
শুহাদিগকে পূর্বোল্লিখিত বিবিধ বিগ্া সংক্রান্ত সামন্ত সামান 
বিষয় ও সহজ সহজ প্রস্তাব শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহার! 
যে কোন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা পরীঙ্ষ। করিয়া রী : 
আবশ্তক। . , ও 

অপর সাধারণ সকলের যে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য, 
তাঁছা একপ্রকার' প্রদর্শিত হইল। শিক্ষা-কার্ধ্য সংক্রান্ত অন্যান্য 
গুরুতর বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্বে স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষী-বিবয়ে 
কিঞ্িৎ বিবেচনা করা আবগ্তক বোধ হইতেছে, কারণ জনসমাজের 
বহুতর মঙ্গল তাহাদের সুশিক্ষা লাভের উপর, নির্ভর" করে। 
স্লীগণের বিদ্ধ শিক্ষা করা য়ে সর্ধঘতোভাবে শ্রেয়স্কর, ইহা এক্ষণে 
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অনেকেরই হ্দয়ঙ্গম হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা 
প্রদান করা উচিত তাহা সকলের স্থনররূপ প্রতীত হয় নাই। 
অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল, তাঁহা- 
দিগকে কোন কষ্ট-সাধ্য বিষয়-ব্যাপায়েও নিযুক্ত হইতে হয় না, 
অতএব যে সকল বিষয্নের অন্ুশীলনার্৫থে প্রগাঢ় মানগিক পরিশ্রম 
ক্বাকার করিতে হয়, তাহ! স্ত্রীগণের শিক্ষণীয় নহে । কিন্তু বিচার 
করিয়৷ দেখিলে তাহাদের এ অভিপ্রার কেন রূপেই হ্বীকার কর! 
যার না। স্ত্রীর্দিগকে যেরূপ শিক্ষা দান কর উচিত, যদিও তাহ। 
অদ্যাপি গ্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহার। যে নানা প্রকার 
গাঢতর কঠিন বিস্তার অনুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যার 
' পুর্ব দিগের হ্যায় মানিক পরিশ্বনকে সুখের বিষয় বোধ করিরা 
জ্ঞানালোচনায় অন্রক্ত হইতে পারে, ইহার ভুরি ভূরি প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওরা গিয়াছে। অতিপুর্ধে ভারতবধীয় দ্বীকদিধেন 
বিস্ত। শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তাহার সলেহ নাই। কিন্ত 
তাহার। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কত দূর শিক্ষিত হইত, তাহা! এক্ষণে 
নিরূপণ করা স্ুকঠিন। এ নিমিত্ত ইযুরোপ ও আনেরিকা 
নিবাধিনী শ্রীমতী সমর্বিল, ইউলর্ড বার্ষোলড, এজোয়ার্থ 
ওয়েক্ফীন্ড, মোর, মার্ষেট টেলর, ল্যাগুন, এটকেন, হেমাপ্ম 
প্রভৃতি বিদ্যাবতী অবলাদিগকে উদাহা রণ-স্বরূপ উপস্থিত করি, 
তেছি। রীমতী সমর্ষিল জোতিষ-শীন্তাদি প্রগাঁ বিদ্যা বাদৃশ 
পারদর্শিনী ও সুক্ষদর্শিনী হইয়াছিলেন, তাহা ইংলভীয় ভাষায় 
শিক্ষিত এতদেশীয় অনেক বাক্তিরই বিশিষ্টরপ বিদিত আছে । 
তাহার প্রণীত পদার্থ-বিষ্ঠাসনবন্ীয় সুচার পুস্তক তদ্ধিষয়ের সর্কোৎ- 
ক গ্রস্থসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তিনি বিষ্কা বিষয়ে অতি 
"্বিভৃত বিশুদ্ধ যশঃ লাভ করাতে জোনেবা নগবীর পলিলটনলি ৫৩. 
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' ফিলজ্বফিকেল সোসাইটি” নায়ী জ্ঞানোছাবিনী সভার অঙ্য শ্রেণী 
মধ্যে পরিগণিতা৷ হইয়াছিলেন, অতএব স্ত্রীগণ সর্ধ-প্রকার প্রগাঢ় 
বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদের 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্রাক, এক্ষণে তদ্বিষয়ের 
বিচার আরম্ত কর। যাইতেছে । 
স্রীগণের কর্তব্য অবধারিত হইলেই তাহাদের শিক্ষ। প্রণালীও 
অবধারিত হইবে। গৃহ-ধন্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 
সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীনুদ্ধি সাধন, স্নেহ, 
গ্রীতি ও ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক পরিজনবর্গের সন্তোষ-সাধন ও 
আনন্দ-বর্ধন এই সমুদায় বিষয় যাহাতে সুচারুূপে সম্পন্ন হয়, 
তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস করা জ্ীগণের কর্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতে থাকে । শ্ীর স্বীয় ব্যবসায়ে সুনিপুণ হওয়া পুরুষের পক্ষে 
যেমন আবশ্যক, এ সমস্ত স্থখকর গৃহ কর্মে স্ুশিক্ষিতা হওয়া 
জীগণের পক্ষে সেইরূপ শ্রেয়স্কর তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষ- 
_ দিগের যেমন শ্বীয় ব্যবসায়ে নৈপুণ্য-সাধনার্থে তছুপযোগী সমুদায় 
বিষয় অন্ঞাস করা কর্তবা, সেইরূপ, গৃহ্-ধর্ম পরিপালনের অন্থু- 
কূল সকলগ্রকার জ্ঞান উপাজ্জন করা শ্াগণের পক্ষে বিধের | 
সত্রালোকে বাল্যাবধিই মাতৃ ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, এবং 
এই নিথিত্ত ক্রীড়া উপলক্ষে মৃশ্ময় ও কাষ্ঠময় পুত্তপিক্কা লইয়! 
ত্বপুর্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবু৭ হয় | বয়োবুদ্ধি 
হইলে তাহাদের শ্বেহবৃত্তি পুত্তলিকা পরিপালন করিয়া আর তৃপ্ত 
হয় না) তদপেক্ষা উৎকুষ্টতর পথে বিচরণ করণার্থে ব্যগ্র হয়। 
জীবনাধিক সন্তান ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। সে 
সময় তাহারা সন্তানের চন্ত্র-বদন সদর্শন পূর্বক তাহার রক্ষণা- 
রেক্ষণ ও কল্যাণ-বর্ধনে বরববতী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়। অত- 
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এব, যদ্দি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাহাদের শ্বভাব-সিন্ধ 
হইল) তবে তাহারা যেরূপ শিক্ষা পাইলে, এঁ সমস্ত গুরুতর কর্ম 
ঘথাবিধানে সম্পাদন করিতে জমর্থ হয়। তাহাদিগকে 
সেইরূপ শিক্ষা প্রদীন কর! কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
যখন করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের উপর এ সমস্ত মনোহর 
কর্মের ভারার্গণ করিয়াছেন, তথন তাহ! সুন্দরর্ূপ পয়িপালন 
করণার্থ তসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান উপার্জন করা তাহাদের 
পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয় | 

প্রথমতঃ । যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর সুস্থ ও 
শ্বচ্ছন্দ থাকে, তাহার উপাঁয় করা জননীর প্রধান কর্ম । সন্তানের 
শারীরিক প্রকৃতির গুণাগুণ পিতা মাতার শারীবিক প্রকৃতির 
উপর মম্পূর্ণবূপ নির্ভর করে। অতএব, সন্তানের কল্যাণ 
উদ্দেশেও, তাহাদিগের স্বীয় শরীর স্থুস্থ রাখিবার নিমিস্ত যত্ব করা 
কর্তব্য। জননী স্বীয় সন্তানের স্নেহ-বন্ধনে যেমন বদ্ধ থাকেন, 
এবং যেরূপ অকপট হৃদগ্ধে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
করেন, ভূমগ্ুলে তাহাৰ আব দ্বিতীয় উপমাস্থল নাই। তিনি 
সন্তানের নিনিত্ত বথার্থ ই প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে পারেন । 
কিন্তু তনয় ও তনয়ার এরপ একান্ত শুভাভিলাধিণী হইয়াও দে 
জ্ঞান-বিরহে তাহাদের জীবন-বক্ষণে ও স্বাস্থ্য সাধনে অসমর্থ 
হন, এবং তাহাদের নিতান্ত অশুভ-স্চক কর্দনকে শুভস্চক জ্ঞান 
করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন, ইহ ষত্পবোনাস্তি যন্ত্র 
ণার বিষয়। পরমেশ্বর পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে যে সমস্ত. 
ভ্রাস্তি-শূন্য দ্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেষ্ট 
সমুদায়ের বশবর্তী থাকিয়া শীবকগণকে স্ুচারুবূপে পরিপালন 
কবে। কিন্তু তিনি যখন মনুষ্যদ্িগিকে সেরূপ অন্রান্তসংস্কার 


প্রদান না করিয়া তদপেক্ষা উত্কষ্ঠতর বুদ্ধিবৃত্বি প্রদান কিরলিয়া- 
ছেন, তখন তাহাদের সন্ভানগণের রক্ষণাবেক্ষণীর্থে তদ্বিষয়ক 
সমুদায় বিস্তা রীতিমত শিক্ষা করা কর্তব্য। তাহাদিগের শরীর 
সুস্থ রাখা অপেক্ষা মাতার অধিকতর বাঞ্চিত ও গুরুতর কর্তবা 
আরকি আছে? অতএব, তদর্ধে শারীরস্থান ও শারীরবিধান 
বিদ্া অধায়ন করিয়া শারীরিক নিরম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে 
সর্বতোভাবে বিপেয়। প্রপিচ্ধ চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাহাদের 
এঁ উভয় বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ বুংপন হওয়া আবশ্তক না হউক, 
কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ওযেযেনিয়মের উপর শাঁদীরিক 
সুস্থতা নির্ভর করে, তদ্দিয়ের জ্ঞান উপার্জন করা নিতান্ত 
আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই। 
দ্বিতীয়তঃ । শিশু সন্তানদিগকে সুন্দররূপ শিক্ষিত ও বিনীন্ত 
করা জননীর অন্য একটি প্রধান কর্ধ। যেরূপ শিক্ষিত ও বিনীত 
করিলে বুদ্ধি :৪ ধর্ম প্রবৃতি সমুদয় প্রবল হইয়া উঠে এবং নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্বি সমুদায় তাহাদের বশবর্তী হইয়া কার্ধয করে, শিশুগণকে 
সেইব্ূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্তব্য। এই পরম রমণীয় মনো- 
রথ সাধন করিতে হইলে, আমাদের কিকি মনোরৃত্তি আছে, 
কোন্‌ বৃত্তির কিরূপ শ্বভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে গরল বা 
দুর্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্তবা, কোন্‌ বিষ উপস্থিত 
হইলে কোন বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এই সমূদায় বিষয় সুগ্রণালী ক্রমে 
শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য । 
: দিগ্দর্শন ব্যতিরেকে অসীম-প্রায় মহাসমুদ্রে সমুদ্রপোত পরিচালন 
করা আর মনোবিষ্া ও ধর্শনীতি বিদ্যায় বুুৎপন্ন না হইয়! বালক 
বালিকাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার চেষ্টা পাওয়া উত্তয়ই 
তুল্য। | 
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সি িগকসপিপিসিত পাতিল 


| হয লি সচরাচর যে সকল বসত নেরিতে। পাক, 
মাতাকে সর্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। বায় 
বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চন্দ্র ও র্যা উদ্দি্চ 
হইন্েছে, নক্ষত্র সকল গ্রাকাশ পাইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিবয় 
দষ্টি করিয়া তাহারা! জননী, পিতামহী, মাতামহী, প্রত্ৃতিকে “স 
মনদায়ের কারণ সতত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাহারা এ 
সমস্ত স্বভাঁবসিঙ্ধ ব্যাপায়ের কিছুই অবগত নহেন, তত্তছিনদে 
যে সকল প্রগাঢ় সংস্কার তাহাদের অন্তঃকরণে আরূঢ হষট়া 
রহিয়াছে, শিশুগণকেও তাভাঁই শিক্ষা দিয়া 'থাঁকেন। ইভা 
শৈশব কালেই অশেষবিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্র-ভঙিতে 
রোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে। অতএব, চতুঃপার্শবী 
সনস্ত বিশ্বব্যাপার বে কল শুভকর নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতে 
তাহ! স্রগ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অক 
কর্তৃবা, এবং তদর্থে তাহাদিগের পদাথবিগ্তা, রসায়ন, প্রারুতিক 
ইতিবন্, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত ও শ্বদেণীয় সামাজিক বাবস্থা 
বিষন্ত অধ্যয়ন করা বিধেয়। ভুবন বিখ্যাত নেপোলিয়ন কৃতিরা। 
গিয়াছেন, উত্তর কালে সম্তানের সদসৎ চরিত্র উৎপন্ন হওয়া 
মাতার উপরে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। 

চতুর্থতঃ। যে সমস্ত শুভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষা 
করা কর্তবা, তাহাই এ স্থলে প্রদশিত হইল। তত্টিন্ন তীভাদের 
গীত বাগ্ার্দি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাকিলে সংসারাশম 
অনুপম স্থখের আম্পদ হইয়া উঠে। ধৌঁধ হয়, গৃহীর গৃহ এই 
সমুদায় রমণীয় গুণে বিভূষিত হইবে বলিয়াই,পরমেশ্বর স্ত্রীজাতিকে 
সুমধুর শ্বর ও স্ুফোমল কর প্রদান করিয়াছেন। অত:এন, 
তাহাদিগকে এই সমস্ত রমণীয় গুণের উপদেশ দেওয়া কল্যাণকর 
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ব্যতিত্রেকে কদাপি অকল্যাণকর নহে। তাঁহাদিগের ভত্ঠার্গ 
গুরুতর বিষ্কা অধ্যয়ন করা আবস্তক বলিয়া এই সমুদয় সুখকর 
বিষয়ের অনুশীলনে একেবাৰে ওুদান্ত প্রকাশ করা উচিত নহে। 

ত্রীগণ এইরূপ সুচারু শিক্ষা লাভ করিলে, ভূমগুলে সুখ ও 
শোভার পরিসীমা! থাকে না। জনসমাজে তাহাদের মান ও 
মর্ধ্যাদা বুদ্ধি হয়, সন্তান সকল শৈশবকালৈ উত্তমরূপে রক্ষিত ও 
বিনীত হইয়! উত্তর কাণে পুণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং 
বিশ্ুঙ্ব-রিত্র সুশিক্ষিত পুরুবেরা বিদ্ভাবতী গুণবতী অবলা" 
দিগের সহিত্ত সহবাঁস ও সদালাপ করিয়। মনের ক্ষোভ নিবারণ 
পূর্বক সংসারে স্নির্মল সুখ-প্রবাহ প্রবল করিতে পারেন । 

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিয় কোন্‌ কোন্‌ বিগ্বা মধায়ন করা 
উচিত, তাহার স্থল বৃত্তীস্ত লিখিত হইয়াছে । এই ক্ষণে শিক্ষা - 
কার্ধ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে। * 

শিশগণকে বিষ্ঠা-শিক্ষা দেওয়া যে অতান্ত উপকারী ইহা 
সকলেরই এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে, কিন্ত ত'হাদিগকে উপ- 
দেশীল্ুরূপ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করানও যেনিতান্ত আবশ্তক এ 
বিষয়ে অনেকেরই উচিতমত প্রত্যয় জন্মে নাই। জ্ঞানাওশ্ীলন 
ও জ্ঞানানুরূপ কর্ম সাধন অভ্যাস কর! উভয়ই শিশুদি।গর শিক্ষা- 
কার্য্ের অন্ততূতি বলিয় স্বীকার করিতে হইবে । যেরূপ শিক্ষা- 
, প্রণালী দ্বার! এই উত্তয় বিষর শ্ুপিদ্ধ হয়, তাহাই সর্ৰোৎরুষ্ট। 
শৈশব কাল অবধি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে অনুয়ক্ত না হইলে, 
উত্তর কালে তাহাতে অনুয়াগী হওয়া স্ুকঠিন হয়। মনুষ্য 
অভ্যাসের দাস। যে বিষয় অভ্যাস করা যাঁয়, তাহাতে প্রবৃত্তি ও 
পটৃতা জন্মে। পাপাহুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, পুনঃ পুনঃ পাপ- 
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কর্ধেই প্রবৃতি হয়, এবং পুণানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে সতত 
পুণ্য সাধনে অনুরাগ জন্মে। যদি কোঁন অন্ধকাঁরময় কারাগার 
মধো কোন ব্যক্তিকে জন্মাবধি বিংশতি বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত 
নিয়ত রুদ্ধ করিয়া! রাখা ঘাঁয়, এবং তথায় তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ 
সমুদাঁয় সঞ্চালনের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাকে 
তথা হইতে বহির্ণত করিয়া! জন-সমাজে আনয়ন করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে, সে অস্ঠ অন্য লোকের স্ঠায় সুস্পষ্ট দেখিতে পায় 
না, কোন বস্তুর শব্দ শুনিলে, উহা কতদূরে অবস্থিত আছে, তাহা 
প্ররৃতূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এবং পদ দ্বারা স্থির ভাবে 
গমনাগমন করিতে ও হস্ত দ্বারা শ্রমসাধ্য কার্য সমুদায় নির্ববাহ 
ক্লুরিতে সক্ষম হয় না । ইহার কারণ এই যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়, 
সঞ্চালিত না হইলে, সবল ও কর্ধণা হয় না) ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ 
ও অকর্ধণা হইয়া পড়ে। বুদ্িবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির শ্বভাঁবও 
এইনূপ। তাহাাও প্ররূৃত বিষযে পুনঃ পুনঃ পরিচালিত ন। 
হইলে, উন্নত) মার্জিত ও কর্মক্ষম হয় না। যদি নিকুষ্ট প্রবৃত্তি 
সকল পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র উত্তেজিত হুইপ জ্ঞান ও ধর্মের শাসন 
অতিক্রম করিতে থাকে, তাহ! হইলে, তাহার! ক্রমশ; প্রথল হইয়া 
উঠে, এবং তাহাদিগকে চৰিতার্থ করা অভ্যাস পাইয়া সতত অসৎ 
পথেই প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, বাল্যকালাবধিই অবৈধ পরিত্যাগ 
ও বৈধ-কর্মের অনুষ্ঠান অভ্যাস করা মনুষ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে 
কর্তব্য | অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জ্ঞানান্ুশীলনে নিযুক্ত 
থাকিলে, শিক্ষা কার্ধ্ের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে, কর্খান্ুষ্ঠান অভ্যাস 
করিতে হয়, তাহা আহ্ুষিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইতে 
, পারে। উপদেশ ও অনুষ্ঠান এ উভয়ের অনেক বিশেষ আছে। 





রক৪ সপশীিপাপীপীশিপপীপিসপিসপিী পিপাসা শনি -পাশাশিশাাািশিশীশীশিপীি " 


কোন নিস অবগত কলাকে ক উপরেশ ব কহে, আর সেই উপদেশ, 
ষায়ী কার্ধা করাকে অবষ্ঠান বলে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি 
পরিচালন পূর্বক বিহিত কর্মের অনষ্ঠান করা গু তাহা অভ্যাস*্গত 
করা আনঠিকী প্রণালীর উদ্দেশ্ত । বা1য়ামবিষয়ক নিয়ম সমৃদায় 
জ্ঞাত করাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ বলা বায়, কিন্ত তাহাকে ব্যায়ামের 
অনুষ্ঠান কহা যায় না। একাদিক্রমে শত বৎসর পর্যান্ত এরপ 
উপদেশ শ্রবণ করিলেও ব্যারাম শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি হয় না । 
তাহা শিক্ষা করিতে হইলে. নিদিষ্ট নিয়মানতসারে তস্ত পদাপ্দ 
সঞ্চালন পৃর্ধ্বক পুনঃ পুনঃ ব্যারাম করিতে হয়। তাহ 1 হইলেই, 
ব্যায্ামশিক্ষার উন্নতি হইরা শরীর সবল হইতে থাকে । 

শিশ্গণের শারীরিক নিরম পরিপালন বিষয়ে বে বিশিরপু 
দষ্টি রাখা আবশ্তক, গ্রধান প্রধান বিষ্ভালরের অধ্যাপকেরী অনে- 
কেই ইন অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই! কিন্তু “শরীর 
সঞ্চালন করিবে”) “পবিক্কত পরিচ্ছন্ন পাকিবে?' ইভাকার 
উপনেশ বসন উচ্চারণ করিয়। ক্ষান্ত থাকিলে, সে উপদেশে ভাদ্বশ 
ফল দর্শে না। বালক বালিকাদিগের তদনুর্ূপ অন্্গানে ব্যবস্থা 
কবিরা দিতে হয়। এই নিমিত্ত ইযুরোপের অন্তর্বর্তী অনেক 
বিদ্যালয়ের অধাক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন 
বিষয়ে নীতিমত ব্যবস্থা! করিয়া! দেন !* | 

শারীরিক স্থৃস্তা লাঁভ পরম সৌভাগ্যের বিষয় । হী ্থ 
না থাকিলে, প্রধান প্রধান মনোবৃত্তিও তেজন্থিনী হইতে পাবে 
না। অতএব এক্ষণকাত বিশুক্কবুদ্ধি-ম্পন্ন প্রধান পণ্ডিতের! 


পিপিপি ১০১ পপ ৪ পাপা তাপশাল পাপী সপপীপিশ পিপল পাশপাশি 


₹ সন্প্রতি কলিকাভার প্রধান প্রধান বিদ্যালথেও ব্যাক়াম শিক্ষা 
ষবস্থা। হইয়াছে। 


গতম জার ১ ও ১৭. 









টন্জগণের শী ্স্থ ও সবল, করিবার উপার সাধন করা তাহা, | 
প্র শিক্ষাকার্যোর এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিয়া- 
তদ্বিষয়ে জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর যেরূপ যত 
কর্তব্য, তাহা ইতি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিগ্যালয়েও 
স্থানে অবস্থিতি, ধৌত-বন্ত্রপরিধান, বিশ্ুদ্ব-বাঁয়ু-সেবন 
য়মে শরীর-সঞ্চালন ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন 
বলবৎ বিধান থাকা অত্যন্ত আবশ্তক । শরীর সঞ্চালন ন! 
য়া নিরন্তর অতি প্রগাট মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও 
নি হয়, শরীরও ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আইসে। এতদ্দেশীয় 
বি ক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিদ্তালয়ে বালকগণের 
ীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি থাকা দুরে 
কুক, তদ্ধিষয়ে যে প্রকার অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা 
করিয়া! দেখিলে বোধ হয়, এক্ষণে ভূমগলে এ সকল বিষয়ে যেরূপ 
নুযুক্তি সিদ্ধ সুচারু মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারা তাহার 
ঘংবাদও রাখেন না। 

বালকদ্দিগকে বস্ত-বিশেষের স্বভাব ও গুণাগুণ অবগত করাঁকে 
তত্তদ্বিময়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহাদের নিজ বুগ্ধি পরি- 
চালন পুর্র্বক সেই নকল বিষয়ের পর্যালোচনা, পরীক্ষা, শৃঙ্খল- 
বন্ধন ও ইতর বিশেষ করাকে বুদ্ধি প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে! যখন বালক বালিকারা কোন বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, 
তখন ধাহাতে আপনারা তাহাঙ্ধ আকার, প্রকার, লঘৃত্ব, গুরুত্ব, 
কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব তারল্য প্রতৃতি প্রতাক্ষ পরীক্ষা করিয়। . 
দেখিতে পারে, এবং তাহ! কোন্‌ দেশে কি রূপে উৎপন্ন হয়, কি 
প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্‌ বস্তর সহিত মিশ্রিত হইলে 
তাহার কিরূপ গুণ প্রকাশ পায়, এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনু 


১১৮ ধর্মানীতি। 


গজ পিপিপি পাস 





সন্ধান ও পর্ধ্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা 
কর্তবা। তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কল্ন। 
এইরূপ শিক্ষা দান করাই আহুষ্িকী প্রণালীর উদ্দেন্ত। এরূপ 
শিক্ষার ফল কেবল উপস্থিত্ত বিষয় শিক্ষা-মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না। 
হহাতে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপর হইয়া উওর 
কালে অশেব উপকার সাধন করিতে থাকে । 

ধর্মোপদেশ ও ধশ্মানুষ্ঠান এই উভয়েও অনেক বিভিন্নত! 
আছে। পরমারাধ্য পিতা মাতাকে ভাক্ত শ্রদ্ধা! কর! কর্তব্য, ইহ। 
বালকদিগকে অবগত করাকে তদ্বিয়ের অনুষ্ঠান বল। যায়। 
এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালা সচরাচর প্রচলিত, বালকেরা তদনু- 
সারে গ্রন্থাবশেষ অধ্যয়ন কালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হহয়! 
থাকে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত শিক্ষকেরা তাহাদিগের তনুর 
অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না । তাহারা পাঠ- 
স্থানে যে সমস্ত সধাষয় বচন শিক্ষা! করে, তথা হইতে বহিগত 
হইয়। তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অত- 
এব, তাহাদের পরম পারিশ্ুদ্ধ পুণ্যপদবা অবলম্বন করা দূরে 
থাকুক, প্রত্যুত পাপানুষ্ঠানেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি অন্মে। তাহারা 
বাল্যকালে যে সমস্ত কদভ্যান পাশে বন্ধ হয়, যৌবন ও প্ৌঢ়াব- 
স্থায় যে তাহা পরিপক্ক হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ কি.” “লোকের 
নিককষ্ট প্রবৃত্তি সকল শ্বভাবতই প্রবল থাকে, এবং সর্ধ স্থানেই স্বীয় 
শ্বীয় বিষয়, প্রাপ্ত হইয়৷ সতত উত্তেজিত হয় । তাহাদিগকে দমন 
বাতিরেকে কদাপি বর্ধন করিবার নিমিত্তে প্রয়াস পাইতে হয় 
না| ধর প্রবৃ্ির বিবন্ধ ইহাৰ সম্পূর্ণ বিপরীত। অহরহঃ যত্ত 
প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, 
তাহার! নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়! পড়ে, এবং নিকষ প্রবৃত্তি সমুদায় 


সপ্তম অধ্যায় । ১১১ 





স্পা 


ক্রেমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ পুণানষ্ঠান দ্বারা ধর্ম 
প্রবৃত্তিদ্িগকে বলবতী করা অধর্মরূপ মহারোগের যেমন ওষধ 
এমন আর কিছুই নহে। যখন কোন সুশীল বালক কোন দীন 
অন্ধ, নিরাশ্রয় ব্যক্তির ছুরবস্থা দেখিয়৷ তাঁহার প্রতি দয়! প্রকাশ 
করে, তখন ভাহার উপচিকীর্ষা-বৃহি চালিত ও চরিতার্থ হয়। 
যখন কেহ পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরেব অনন্থ জ্ঞান ও অপার 
কারুণাম্বরূপের বিষয় পর্যালোচনা করিয়! ভক্কি-রসে আর্জ হইতে 
থাকে, তখন তাহার ভক্তিবৃত্তি পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ হয় । যখন 
কেহ আপনার বা আন্তোর অনুষ্ঠিত কোঁন কর্মে চিত্যানৌ চিত্তা- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্িষয়ে শ্বাভিমত প্রকাশ করে, তখন 
তাহার ন্যায়পরত। প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। অতএব, শিশুগণের 
ধর্মপ্রবৃন্তি সমুদায় মার্জিত ও উন্নত ,করিয়া তাহাদিগের "হৃদয়- 
নিকেতন পুণারূপ বিশুদ্ধ সলিলে প্রক্ষালন করিতে হইলে, 
তাহাদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইরূপ পূর্বোক্ত- 
রূপ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান লতত অভ্যাস করান 
আবগ্তক। 

বালক বাঁলিকাঁদিগের ধর্মপ্রবুত্তি সমুদায়কে বলবতী তেজ- 
শ্বিনী করা ধেমন আবশ্তুক, তাহাদিগের নিকট প্রবৃদ্ধি সমুদীয়কে 
সংযত করিয়া বুদ্ধিনুত্তি ও ধর্থপ্রবৃত্তির বশবর্তিনী করাও সেইরূপ 
আবশ্তক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি স্বভাবতই তেজন্ষিনী ) সর্বদা হ্থীয় 
্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে, উত্তরোত্তর আরও গ্রাবল হইয়া উঠে। 
ক্রোধের বিষয় উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়, এবং 
লোভের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হইলেই লোভের সঞ্চার হয়। অতএব, 
যে সমস্ত বিষয় দ্বারা ভুশ্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বালক 
বালিকার্দিগকে তৎসন্নিধানে স্থাপিত করা কোন বূপেই শ্রেস্কর 





নহে, এবং যে সকল লোক সে সকল: বিষয়ে বিরাগ ও বিদ্বেষ 
প্রদর্শন না করিয়া কথী-প্রসঙ্গে আমোদ প্রকাশ করিয়া 
থাকে) তাহাদিগেরও সহিত সহবাঁস করিতে দেওয়া বিধেয় নহে । 
যেরূপ কথাবার্ডায় সে সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধ 
প্রকাশ পাইতে পারে, শিশুগণের সমীপে তাহাই উপস্থিত করা 
কর্তবা। 

_. যেমন, নির্শাল জলের সহিত দুর্গন্ধ বন্থ মিশ্রিত হইলে, সে 
জলও ছু্দন্ধ হয়, সেইরূপ, দুর্জনের সহিত সতত সংদর্গ করিলে 
সাধু জনেরাও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব সন্ানদিগকে 
অধন্ম-পরায়ণ অশান্ত বাক্তিদিগের এবং ছুব্বিনীত দ্ুঃশীল বালক- 
দ্িগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কান মাতেই উচিত নভে, 
প্রভাত সর্বদা সঙ্জনদিগের সংসর্গে রাখাই বিধেয়। যে বালক 
ইন্ছি-পরায়ণ অশান্ত লোকের সম্প্রদায়ে নিয়ত অবন্থিত করে, 
আর যে বালক সচ্চরিত্র সাধু মগুলীতে থাকিয়া বীন্চি নীতি শিক্ষা 
করে, এ উভয়ের চরিত্র পরম্পর বিস্তর বিভিন্ন হয় তাহার সন্দে্ 
নাই। যেস্থানে পুণারূপ পবিত্র সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে, 
জ্ঞানম্বরূপ সুখময়ী নদীর সুললিত লহরী-শ্রণী সর্বদা সমছি. এ 
হইতেছে, এবং সুদুর্লত মন্থৌষ-স্থপা অবিরত নিঃল্ত হইফ শরম 
রমণীয় অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, সেই স্থানে শিশু 
সন্তানগণকে স্থাপন করাই শ্রেয়কল্প । কিস্থ অবনিমগুলে এরূপ 
মী স্থান ও এতাদৃশ সুখাঁবহ সংসর্ ছু্সভ সম্পন্তি। এই 
_ উভ্ভয় লাভার্থে অপরসাধারণ সকলকে সুশিক্ষিত ও স্থুবিনীত 
করিবার উপায় কর! মন্থুষ্যের এক প্রধান কর্তব্য কন্মী। কত দিনে 


আমাদিগের এই গুরুতর ধন্ধে দৃঢ়তর .প্রতীতি জন্মিবে তাহ! 
কে বলিতে পায়ে? 








[শিগণ হে যেক্ূপ ঠা দেখে, & লেইমপ শিক্ষা করে, রী ্ ঃ 
ঁ করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সেইরূপ হা : 
মিঠে। বিশেষতঃ গুরুজনদিগের' যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, ্‌ 
ঘাদের সেইরপ প্রবৃতি জনমান সর্ধাপেক্ষা অধিক সম্ভব । অত: 
রি, বালক বালিকা দিগকে সুশীল সঙ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক 
নী ও শিক্ষাগুরুকেও সেইরূপ হইতে হয়। গ্ধীহারা পাপ্ঈপক্কে 
তত হইয়া পরিবুষ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের কথা কি কহিব? 





রত তা কবে তাহাদের কারণ্যরঈাভিসিক্ত সুকুমার ভাবের 
তরোভাব হইরা ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণকে 
কট বাক্য বলা, গ্রচগ্ডরূপ তাড়না ও ভতৎগনা গ্করা এবং শারী- 
রি ক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর নহে। 
'তদায। তাহাদের কেবল ফ্রোধাদি রিপৃই প্রবল হইতে থাকে । 
খাহার. এমন অভিলাষ থাকে সম্ভান সকল শিষ্ শস্ত, দযান, ও 

্যায়বান্‌ হউক, তাহাকেও তাহাদের সমক্ষে সতত তদনু- 
রূপ আচরণ প্রকাশ করিতে. হইবে। পিতা মাতারে 
সর্বদা রাগ, থে, "বিবাদ, কলহ ও অন্তান্ত কুৎদিত 
কর্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দৌঁষ' 
ক্রয়ে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবিভূ্তি হইতে থাকে। অতএব, 
তাহাদিগকে সুমধুর মু বচনে সতযুক্তি-সি্ উপদেশ 
এদওয়া উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ 








[১২২ .. ধর্মনীতি। 

, ৪ ৬ 
বিগুর উত্ভেজনা করা কর্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে 
রি্ালয় শাস্তি ও 'মন্তোষের, আলয়রূপে প্রতীয়মান হয়, 
তাহাই শিশ্ত সন্ভতানগণের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান। কিনতু 


কি দুঃখের বিষয়! এমন গৃহও দুর্লভ, এমন বিদ্যালয়ও 
রি ) 


॥ ঝা 


দুপ্রাগ্য। 


বস 


. অষ্টম অধ্যায়। ১২৩ 





এক্ষণে শিক্ষা-প্রণালী ও বিষ্ভালয়:সংস্থীপন বিষয়ে কিঞ্চিৎ না 
লিখিয়। শিক্ষা-ব্ষয়ক প্রস্তাব শেষ করা যায় না। শিক্ষা-দান 
যেমন গুরুত্ব বিষয়, তাহা সম্পন্ন কর! তদনুরূপ কঠিন কার্য । 
অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকা- 
তেই অগ্ঠাপ্সি মনুযোর যথোচিত প্রীবৃদ্ধি হয় নাই। এ বিষয়ের 
উচিতমত উন্নতি হইলে, জনসমাজে পাপ, তাপ, রৌগ ও দ্বরি- 
দ্র্ের বিস্তর লাঘব হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই শুভকর . বিষ- 
যে বুগ্ান্ত লিখিতে হইলে, একথানি শ্বতত্র পুস্তক রচনা! করিতে 
হয়। এস্থলে বাহুল্য-ভয়ে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি স্থল কথামাত্র 
লিখিত হইতেছে। ॥ | 
বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ অবধিই শিক্ষা লাভ করিতে 
আরম্ত করে। তাহার স্ুকোমল নেত্র নিমিষে নিমিষে অশেষ- 
বিধি অদভৃত বসত দর্শন করে, এবং তাহার সুকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে 
গুরু, লঘূ, মধুর, কর্কশ, বিবিধ শব শ্রবণ করিতে থাকে । তাহার 
শরীর যেমন চন্্রকলা বৃদ্ধির ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, মনোবৃত্ি 
সকলও সেইরূপ দিন দিন বর্ধিত ও পরিবর্ভিত হইতে থাকে ।' 
অতএব, নিতান্ত শৈশব.কালাবধিই শিশুদিগের অন্তঃকরণকে 
উচিতপথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় 
নিধান করা কর্তব্য। তাহাদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে, 


নীতি ।- 








পরি বিনীত করা কা হা উঠ। | তাহাদিগের' রী বর্ষ 
ব্য: ক্রম পরাস্ত মাত! ভিন্ন অন্য কাহারও বশীভূত হওয়া সম্ভবে | 
তৎকালে কেবল গ্গেহময়ী জননীই হ্াদয়-নন্দন শী নদন ও 
 নন্দিনীগণকে অবলীলাক্রমে &শিক্ষিত ও. বিনীত করিতে 
পারেন | .তখন তিনিই তাহাদের শিক্ষা-গুরু.ও তাহার 
_ স্বকুমার ক্রোড়ই তাহাদের স্ুচারু শিক্ষার স্থান। যাহাতে তাহারা 
: হ্থ স্বচ্ছদ ও প্রফুল্ল চিত থাকে, নানাপ্রকার গ্রতাক্ষ- 
গোচর পদার্থ চিনিতে ও দেই সকলের গুণাগুণ জানিতে পারে, 
কীট পতন্কাদি ইতর জন্তদিগের ক্লেশোৎপাদনে ও প্রাণ 
সংহার-করণে পরাক্থুখ হয় এবং ঈধ্যাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া 
অন্থান্ি শিশুগণের সহিত সৌলগ্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়” প্রথমাবধি 
তাঙ্থাই সাঁধনপ্করা জননীর অবশ্য কর্তব্য গুরুতর কন্ম। অন্তুতঃ 
ভ্ই বৎসর পর্যান্ত শিশু-সন্তানগণের এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
কেবল, তাকেই অর্শে। তিনি তাহাদের শ্বভাব-রক্ষের বীজ 
যেরূপ অস্কুরিত করিতে পারিবেন,উত্তর কালে ভাহা হইতে তন্ন" 
রূপ বৃক্ষই উতপন্ন হইবার সম্তাবন&। 
সন্তানের বয়ঃক্রম ছুই বৎসর অতীত হইলে, শিশুগণের শিক্ষো- 
পষোগা কোন বিদ্যালয়ে তাহাকে অধ্যরুনার্থ প্রেরণ করা কর্তবা। 
এতদ্দেশে কুত্রাপি এরূপ বিগ্ভালয় বিগ্কমান নাই, অতএর তাহার 
কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, অনেকেই 'অবগণ্ত নহেন। একপ 
শিশুশিক্ষালয়ের বাবস্থা করা স্থৃকঠিন কণ্ঘ্। এতাদৃশ অন্বয়ন্ক 
_ শিশুগণকে শিক্ষা দান কর! অতি হুব্ধহ কার্ধ্য। যাহাতে শিশু-. 
গণ শিক্ষাস্থানকে ত্রীড়া-স্থান ও শিক্ষা-কার্ধ্কে আমোদের কাধ্য 
বলিয়া বোধ করে, তাহার উপায় করা আবশ্তঠক। শিশু-শিক্ষী- 
লয়ের ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রণালীর সবিস্তর বৃত্বাস্ত লিখিতে হইলে 


সি অধ্যায় ৯ ৯২৫ রি 





অত্রন্ত বালা হই পড়ে। অতএব ভথিধযের ৫ কেবল জা রি 
স্থল স্ুল নিন্নমসাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে | নিক: 

১।__পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কিত কর! উচিত, এবং রাতে রঃ 
 ভন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাঁকে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। 
সনির্শল- 'বায়-সেবন, শরীর-সঞ্চালন ও অন-পরিমার্জন) বস্ত্র ও 
বাসস্থান প্রক্ষালন ও পরিষ্ৃতকরণ, এই সমূদায় বিষয় সাধন 
করা যে অত্যন্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শিশুগণের 
হদয়ঙ্গম করিয়! দেওয়। সর্ববতোভাবে বিধেয়। 

২।-_যাহাতে তাহাদ্দিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ 
ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং সমুদয় অশুদ্ধ বিষয়ে বিক্লাগ জন্মে, 
শিক্ষালয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্তবা। 
এ নিমিত্ত, তাহাদের ক্রীড়া-ভূমি সুপরিষ্কৃত ও গরিপাটী কর 
এবং তাহার প্রান্তভাগ সুন্দর সুন্দর পুষ্পন্বুক্ষে সুশোভিত করা 
শ্রেযস্বর। তাহাবা তাহার শোভ। দেখিয়া সতত প্রফুল্ল থাকিতে 
পারে, সুতরাং তাহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর 
৮ ও বিশোধিত হইতে থাকে। * | 

৩।-যেরপ ক্রাড়ায় হস্ত-পদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া" 

বল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদের সেইরূপ ক্রাড়ার ব্যবস্থা কির 
দেওয়া বিধেয়। বাযু-সঞ্চার-বিশিষ্ট অনাবৃত স্থানই তাহাদের 
ক্রীড়ার মুখ্য স্থান। 

৪।-_বয়বোবৃদ্ধি হইলে নানাগ্রকার লোকের সহিত যেরূপ 
ব্যবহার করিতে হইবে, বিগ্যালয়েই তাহ! অভ্যান করান কর্তৃব্য। 
অতএব, শিশুশিক্ষালয়ের ছাত্র-সঙ্যা নিতান্ত অন্ন হওয়া বিহত 
নহে। পঞ্চাশের নুন ও এক শতের অধিক ন1 হইলেই'ভাল। 
, ৫1 তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, 'শিক্ষকের! 
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ৰ তাহা দর্দেশ করিয়া দিবেন, এবং যৎকালে ভাহায়া একত্র মিলিত 
হইয়া ক্রীড়া ও কথোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহাদের সমজি- 
ব্যাহারে ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিয়া তৎসমুদায় ঈর্শন ও শ্রবর্, করি- 
বেন, এবং তাহারা দোষ ইন এক সময শোধন করিয়া 
দিবেন 1 

৬।__শিক্ষাপ্তরু শিশুগণের প্রতি সতত স্লেই, দয়া, বাৎসলা 
ও প্রসন্নভাব প্রকাশ করিবেন, এবং স্বীয় মনের সমধিক স্কৃপ্তি 
ভাঁব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মনোরুত্তি সমুদার সতেজ কিয়া 
বাখিবেন, অথচ তাহারা বাহান্ে অবাঁধা না হয়, এইদূপ করিয়। 
সকল কার্ষ সম্পাদন করিবেন । | 

৭।-__-শিশুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধত করিয়া নট 
করে ইহাতে তাহাদিগের নির্দয়াচরণ করা ক্রমশঃ অভ্যাস পাইনা 
ফাঁর়। অতএব* গ্রযত্র পূর্বক এ বিষয়ের প্রতিবিধান করা 
কর্তব্য । জীবজন্কৃকে যাতনা দেওয়া যে বিষম বিগহিত ধর্মী 
প্রিরদ্ধ ক্রিয়া এ বিষয়ে তাহাদের গ্রতীতি জল্মাইর়া, এবং কোন 
কোন পালিত পশুর প্রতি সত সদয় বাবহার অ্যাস করাইয়া, 
তাহাদের রী পাপান্ুর সমূলে উন্ম লিন করা সর্বতোভাবে বি ূ 

৮।__অক্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা) হ্যায়) ত্য, সারল্য, ছহ্লা, 
উদ্ার্ধাভাব এই সমস্ত বিশুদ্ধ ধর্শের অনুষ্ঠান বিষয়ে শিশ্ুগণকে 
'অবিশ্রান্ত উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য। রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, 
প্রতারণ/লোভ, মদ, মাঁতসর্ধা, খলতা কপটতা, ভীরুতা,নিষ্ঠরতা, 
অশ্লীলতা এবং অন্ান্ত সর্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্যকৃর্নপ 
দমন করা আবশ্তক। কোন শিশু কোন বিষয়ে উক্তব্ূপ অনুচিত 
আচরণ করিলে, তাহার শাসন না করিয়া নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত: 
নল্গ। অপরাপর সমাধ্যাহী বালক দ্বারা তাহার দোষাদোষ 





উস অধযা।_ 





বিচার কাই: তাহাকে লজ্জিত ও ভিত ক রা তা: তে 
মিবৃত্ত করা কর্তব্য। শিক্ষাণুরুকে বিচার কর্তা হইয়া, ও বালক- 
দিগকে জুরি অর্থাৎ প্চারেৎ স্বরূপ করিয়া এ বিষয়ের বিচার- 
কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহা হইলে, দোষী বালক যৎপরো- 
 নাস্তি ত্বা ও লঙ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং অপরাপর 
বালকগণেরও স্তায়পরতার উন্নতি হইয়া অধর্শাটরণে অস্রনধা 
জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, টায়, সত্য 'ও দয়া গিশুশিক্ষালয়ের 
ুষ্পষ্ট লক্ষণ শ্বরূপ হইবে, এবং তথায় পুণ্য্বর্ধপ সমীরপ সতত 
সঞ্চরণ করিতে থাঁকিবে। 
৯।--ভূতের তয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ ও 
অন্ান্ত অনেক বিষয়ের কুসংস্কার জনসমাজে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছ্ছে। যাহাতে এই সুমন্ত রমাস্ুর শিশুগণের চিত্ব-ক্ষেত্রে 
বন্ধ মূল না হইতে পারে, উপদেশ দ্বার! এবং কথাপ্রসঙ্গে এ সকল 
বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তাহার উপায় করা 
আবশ্তক। এই সমস্ত বিষয়ের আশঙ্কা অন্তঃকরণে একবার 
প্রবিষ্ট হইলে, নিঃশেষে নিধাশিত বরা! স্থুকঠিন হইয়া উঠে। 
১০1-_-শিশুগণের শারীরিক শক্তি বর্ধন ও ধর্ম প্রবৃত্তির 
উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা কর! বিধেয়, তাহার কতিপয় 
উদ্দাহয়ণমাত্র প্রদর্শিত হইল। তাহাদিগেক বুদ্িবৃত্তি পরিচালন- 
বিষয়েও সমধিক যত্তব প্রকাশ করা কর্তব্য । চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় 
সকল সর্ধাগ্রে সতেজ ও কর্ণা হয়। অতএব যদি নানাবিধ 
হ্বভাব-জাতি ও শিল্প-জাত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেখান" 
ও তত্তদ্বিষয়ে শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা৷ অতি অল্প 
সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে।- প্রথমে অক্ষর ও. শব 
' শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্খবর্তী প্রকৃত পদার্থ মকল প্রত্যক্ষ 











ধিক করান যে অধিক উপকারী, হা, এক্ষণে নিঃসনদেই অব- 
ধারিত হইয়াছে। ॥ শিল্তগণ বর্ণ ও শব শিক্ষায় কোন রূপেই ₹ অন্ু- 





রক্ত নহে, কিন্তু বৃক্ষ, লতা, গুল, ফল, মূল, পুষ্প, পক্ষী, 
পঙ, মৃষ্ময় ধাতুময় পাষাণময় ও চিতরময় প্রতিরপ ইত্যাদি 
প্রাকৃত পদার্থ সমুদায় দর্শন ও ততঘ্বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত 
অতিমান্র আগ্রহ ও সাতিশয় ওৎস্থক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। 
অতএব, বিদ্তালয়ে পূর্বোক্ত নানাবিধ সজীব নির্জীব এবং ভুর্লভ 
সামত্রী সকলের জড়ময় প্রতিমৃ্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সন্কলন 
করি রাখা সর্বতোভাবে বিধেক্ক। শিশুগণকে সর্বাগ্রে কেবল 
শব্দশিক্ষায় নিযুক্ত .না করিয়া স্ুপ্রণালী ক্রমে সেই সকল বস্তুর 
আকার, প্রকার, গুণাগুণ বিষরে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা 
প্রফু মনে অল্প কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, 
এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে অশেষবিধ প্রগাঢ় বিগ্ভার 
অনুশীলন বিষয়েও বিশিষ্টরূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগণ 
নিতা নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ভাল বাসে, অতএব, স্ব- 
কৌশলসম্পন্ন সথপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতু- 
'হল চরিতার্থ কর! কর্তব্য ; কিন্তু তাহাদিগকে একবারে এক 
ঘণ্টা অপেক্ষায় অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখ! উচিত 
নহে। নানাপ্রকার বস্তুর গুণ, বহুবিধ পশুপক্ষাদির ভাব, 
দেশ নগরাদির নাম, কিছু কিছু অঙ্ক, রেখা-গণিত সংক্রান্ত গেত্র 
_ সমুদায়ের আকার, অল্প অল্প ধন্মনীতি-বিষয়ক প্রন্তাব, এভাবনম্মাত্র 
শিশুশিক্ষালরে শিক্ষা দেওয়া! উচিত। 

এরূপ শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা! কার্ধ্য সম্পাদন করা সহজ 
বিষয় নহে, অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি 
স্বয়ং অশেষবিধ বা্তবিক বিষয় সুন্বররূপ শিক্ষা করিয়াছেন এবং 
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নি অলীলাজমে অনি বানকরিগের দম কৃরাইতে . 
পারেন? যিনি শাস্ত, সদয়, ক্ষমাবান্‌, ধৈ্ধ্যবান্‌, মধুরভাবী, এ এবং, 
তত হষটাস্তঃকরণ ও প্রসন্নবদন ১ .মিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃ 
বৎ গ্রহ গ্রকাশ ও বয়ন্তের স্ায় সন্তাব প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের 
প্রীতির আম্পদ পশ্রদ্ধার ভাজন হইতে পারেন, এ্রবং বিনি পাঞ্জ 
শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ ও তাহাদের মনোবৃতি 
সকল সৎপথে সঞ্চালন করিবার সুন্দর কৌশল অবগত আছেন, 
তিনিই শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত 
পাত্র। রীতিমত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা-কার্যে সুদক্ষ 
হওয়া যায় না। অতএব, তদ্দিষয় শিক্ষা দ্রিবার নিমিত্তে 
এক শ্বতন্থ শিক্ষা স্থান সংস্থাপন করা আবশ্ঠক। যাহারা তথায় 
শিক্ষকতাকার্ধ্য শিক্ষা! করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, ততভিন্ন অন্ত 
কোন ব্যক্তিকে তৎকার্য্ে নিযুক্ত করা কর্তব্য ন্ঞুহ। 

শিশুগণ ৬। ৭বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষিত 
হইলে, তাহাদিগকে তদপেক্ষায় উত্ৃষ্ঠতর এরূপ কোন বিগ্ভালয়ে 
নিঘুক্ত করা উচিত, যে তথায় ১৪। ১৫ বসর বয়ংক্রয় পর্যন্ত 
অবস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয় "সমুদায় অধ্যরন করিতে 
পারে। জ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞনিশিক্ষায় অনুরাগ উৎপন্ন হওয়] 
 শিক্ষাস্থানের পাঙ্গিপাটোর উপর বিস্তর নির্ভর করে। অতএব, 
শিশুশিক্ষালয়ের, ন্যায়" এরূপ বিস্তালয়ও প্রশস্ত স্থানে নির্মাণ 
করিয়! পরিদ্বৃত পরিচ্ছন্ন রাখা বিধেয়। পাঠগৃহ ও তাহার পার্খ- 
বন্ধী তূমিখণ্ডের ঘেরূপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চি্ুরঞ্জন 
ও শিক্ষান্ুকুল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধেয়। শর পার্বতী 
ভূমিখণ্ড সুন্দর পথ ও মনোহর বৃক্ষ-শ্রেণীতে স্থুশোভিত করা এবং 
স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদি প্রণালী-বদ্ধ করিয়া উদ্িদবিদ্ভা শিক্ষার 
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উপযোগী করিয়া রাখা আবহক। যদি উল্লিখিত প্রমোদকর 
পথের মধ্যে মধ্যে নিবিড় স্থান ও পরিষ্ঠত আসন প্রস্তুত করিয়া 
রাখা যায়, তাহ! হইলে, বালকেরা সময়ে সময়ে, সেই পথে ভ্রমণ 
ও উপবেশন পুরঃসর অশেষবিধ বোৌধজনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া 
স্ুলকিত হইতে পারে। তাহার! যদি এমন ব্য স্থানে সুনিপুণ 
শিক্ষক সন্নিধানে নুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, 
বিগ্ভালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ কর! দূরে থাকুক, 
তাহা পরম সুখকর সুরমচ-স্থান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। 
* কিন্ত কেবল সুখকর কেন! উল্লিখিত প্রকষ্ট পদবী সমুদায়কে 
ছাত্রগণের শিক্ষাসাধন ও চরিত্রশোধনের বিলক্ষণ উপযোগী করা 
যাইতে পারে | যদি শী পথের মধ্যে সক্রেটিস, বেকন, নিউটন, 
্রাঙ্কলিন্‌, পান্কেল, ওয়াশিংটন, আর্ধ্যভু্, ভাস্করাচার্ধা, রামমোহন 
রায় প্রস্ৃতি জগ্িখ্যাত মহাতআ্মাদিগের বিশেষতঃ যাহার! প্রথম 
বয়সেই জ্ঞানানুশীলন ও ধন্মানুষ্টান বিষয়ে বিশেষরূপ যশোতভাজন 
হইয়াছিলেন, তহাদিগের প্রতিমৃষ্ি স্থানে স্থানে স্থাপন করা যায় 
এবং মধো মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ-ঘটিত ও 
'স্ুনীতিস্থচক নীতিসার ও পদার্থবিদ্বাদি বিজ্ঞানশান্্ব সন্বন্ধীক 
সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, 
এ সমুদায় বিষয় বলকদিগের নেত্রপথে *+সতত পতিত 
হইয়া নিরন্তর স্মরণারূঢ় থাকে, এবং শিক্ষকেরাও সময়ে সময়ে 
সেই সমুদাকের তাংপর্ধ্য বিবরণ ও পূর্বো্লিখিত মহামুতব ব্যক্তি- 
 দদিগের সচ্চরিত্র ও সন্ধিগ্থার বিষয় বর্ণন করিয়া ছাত্রগণের দৃঢ়তর 
রূপে হদয়ঙ্গম করিতে পারেন। . 
অপর সাধারণ সকলের কোন্‌ কোন্‌ বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য, 
তাহ। ইতিপূর্বে নির্দেশ কর গিয়াছে, সেই সকল -বিষয় বালক- 


অস্টম অধ্যায়। ১৩১ 
দিগের'হৃদয়জম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবগ্তক, 
তাহ! সম্কলন করিয়া বিষ্ঠাল়ে স্থাপন কর! কর্তব্য। পদার্থ- 
বিগ্ভাসংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়! দেখাইবার 
নিমিত্ত দুরবীক্ষণ, অন্ুবীক্ষণ, তাপমান, বাতনির্ধান, দিগ্র্শন 
প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রৎ সংগ্রহ করিয়া এবং বাম্পীয় যন্ত্র, বাযুঘরষ্ট 
বারিঘরউ, প্রভৃতির প্রতিরপ প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্তক। 
্রান্কতিক ইতিবৃত্ত শিক্ষ দিবার নিমিত্ত জীবিত অথবা মৃত 
মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জন্ত, নাঁনাদেশীয় নানাবিধ 
রুক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্ঞ, ও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র* পারদ লৌহ, সীসক, 
গন্ধক, প্লাটিনম প্রভৃতি যাবতীয়, প্রকার আকরজাত বস্তু, সঙ্কলন 
করিয়া রাখ! বিধেয়। য়ে সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও জন্ত আহরণ করা 
অসাধ্য বোধ হয়, তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ রাখাঁও শ্রেয়স্কর | 

বালকের! ম্বভাঁব-জাত ও শি্প-জার্ত যে অয়স্ত স্থাবর বস্তুর 
বিষয় শিক্ষা! করে) তাহার সুন্দর স্থন্দয চিত্রময় প্রতিরূপ সংগ্রহ 
করিয়া রাখা আবন্তক । নদী, সমুদ্র, পর্বত, দ্বীপ, হুদ, গুহা,আগ্রেয় 
গিরি, জলপ্রপাত, উঞ্ণ প্রশ্রবণ, সমুদ্বোপরিস্থ বরফরাশি, বরফ- 
পরিপূর্ণ ক্ষেত্র, বৃক্ষাদি-বিশিষ্ট সুৃশ্ত ভূমিথ্, গ্রাম, নগর, সুপ্র- 
সিঙ্ধ কীত্তিস্ত্ত, প্রধান প্রধান রাজ কার্যালয়, প্রধান, প্রধান 
শিল্পাগার ইত্যাদি শিল্পোদ্.ত ও শ্বভাবোৎপন্ন যাবতীয় শিক্ষণীয় 
বিষয়ের প্রতিবূপ ও নানা দেশের উন্তমোত্তম চিত্রময় ভঙ্গীও 
প্রস্তুত করিয়! রাখা বিধেয়। এই সমস্ত পরম শোভাকর প্রতি- 
রূপ গৃহের ভিডিতে চতুর্দিকে সুস্জজীভূত করিয়া রাখিলে,*রালক- 
বালিকাগণ সেই সমুদায় সতত দর্শন করিয়া তত্তৎসংক্রান্ত রত 
বিষয়ই সর্বদা ম্মরণ করিতে পারে, এবং সে সকল প্রসন্ পর্যা- 
লোচনা রুরিয়া অহরহঃ কতই রা আহ্লাদিত হইতে গ্রারে। 
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. বসব প্রক্কত রর তার প্রতীরমান ২ হয় বাঁলকগণকে সেই যর 
বারা দৃষ্টি করাইলে, ভাহারা জানামৃতরস সং ংবলিত অপর্যাপ্ত 


আনন -পাঁন করিতে থাঁকে। | 

এক্ষণে জর্নি ও আমেরিকা বিদ্যা ্রচাষ্ধী বিষয়ে চাটি 
হইয়া! উঠিয়াছে।' কৃষক, শিল্পকর গ্রভৃতি অপর সাধারণ সক- 
লেই' বিদ্ারূপ পীযূষ পানে সমর্থ হয়, এই উদ্দেশে তুদদেশের 
শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্খনির অন্তঃপাতী .প্রশিয়া 
দেশের প্রথম শিক্ষোগ্গযোগী বিগ্ভালয়েও*্পরমার্থ ও ধর্ধনীতি, 
রেখাগণিত ও গ্াটাগণিত, পদার্থবিগ্ভা ও রসায়নবিদ্ধা, পুরাঁবৃনত, 
চিন্রবিগ্ধ1, হন্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু" কিছু শিল্পকার্ধ্য ও ব্যায়াম 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয় হইরা থাকে । কোন বিগ্যাগ্ররাগী স্থপণ্ডতিত 
বাক্তি জম্খনি দেশীয় কতকগুলি বিগ্ভালয়ের * শিক্ষা কার্যা বিষয়ে 
জজ্জ কুম্ব সাহেরুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এন্থলে তাঁহার অন্ত 
পতি একটি বিষয়ের গুলার্থ প্রকাশ না করিয়া নিরন্ত ওয়া 
বায় না। 

“তথাঁকার ছাত্রের] শিক্ষাগুরুকে ভয়ের ৰিষর জ্ঞান করে না, 
প্রত্যুত/*মিত্রস্বর্ূপ বোধ করে। তিনি স্ডাহাদিগকে প্রায় পতি 
পক্ষেই একবার করিব! কোন নিকটবর্ভী শিল্পাগারে লক যাঁন। 
তাহার! তথায় উপস্থিত হইয়া সমণ্ত কার্য নিরীক্ষণ কারয়! দেখে, 


. এবং -তথাকর যন্ত্র দ্বারা কিরূপে কোন্‌ বন্ধ প্রস্ত 'ও কোন্‌ কর্ণ 
' সম্পন্ন* হয়, বন্বাধ্যক্ষেরা পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্বক তাহা- 


৭ পাপা পপ পাপ পপ 





* সেসকল বিদ্যালয়ের ছাত্রের! দিধারা। ত্র বিদ্যালয়েই বু করে, 
প্রতাহ গৃহে যাক না। 


লক 





দিগকে ই সমূদায় সবিশেষ অবগত করেন। রি তাহারা রঃ 





ক্াঠাজের কল দেখিতে যায়, তাহা হইলে টীর লমুদায় প্রথমে ্‌ 
কিরূপ থাকে,কি প্রকারে তাহা কর্তন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে 


হয়, কোন্‌ বন দ্বারা কিরূপে তাহার মত মও প্রস্তত হয়, কি রূপে 
কাগজ প্রস্তুত ও তাহার আকার ও আয়তন নির্ধারিত" হয়, 


ইত্যাদি তৎসংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া, বুঝিতে 


থাকে। অনন্তর বিগ্ভালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে 
সেই শিল্পাগার ও তত্সম্বদ্ীয় সমুদায় কাষ্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতে 

হয়, এবং তথায় যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাও বিবরণ করিতে 
হ্য়। 

“গ্রীষ্মকালে শিক্ষাগুরু শ্বীয় ছাজদিগকে লমভিবাভারে করিয়। 
ছুই, তিন, অথবা! চারি সপ্তাহের নিমিত্ত পদব্রজে দেশ ভ্রমণ 
করিতে যান। চলিতে চলিতে যে স্থানে যত প্রকার কৌতুহল- 
জনক বিষন্্ব দেখিতে পান, তাহাই, ছাত্রদিগকে প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহার উভয় পারে 
ইতস্ততঃ গমন পূর্বক অনতিদুরবর্তী সমস্ত শিল্পাগার, পুরাতন 
দুর্থ ও দর্শনোপহযুক্ত অন্তান্ঠ বস্ত দর্শন করান। তাহারা ধাতু, 
উদ্ভিদ ও পতঙ্গ সমুদায় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন কবে। 
তন্দারা তাহাদিগের বিশ্বকার্ষ্যের আশ্চর্য সৌনধ্য প্রতীতি করাও 
অভ্যাস পাইতে থাকে । যদি হার্টস নামক-রত্রখনি বিশিষ্ট পর্ধত- 
ময় প্রদেশ পর্যটন করিতে হয়, তাহা হইলে আকরমধ্যে অবতীর্ণ 
হইয়৷ ধাতুখননের রীতি, পদ্ধতি দৃষ্টি করে, এবং তথায় ধায়ু- 
সঞ্চার ও জল নিঃসরণের যেমন কৌশল নিরনূপিত আছে 
ভাহাও নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তদনভ্তর তথা হইতে ধরাতলে 
উিত হইয়া আকর হইতে ধাতু উত্তোলন ও বিশুদ্ধ করণের রীতি 


৯২ 





শিক্ষা করে, এবং কও রূপে মৌ বারা রা প্রস্তুত হয় তাস্কাড 
অব হইতে থাকে। তি টু 

“তাহারা এই সমস্ত বিষ বিশে অত ৫ হয় ত 
লোহার কর্ম দৃষ্টি করিতে যায়। সেখানে শেষ পরিতোষ প্রাপ্ত 
হয়। " অশ্রিস্থান, নানাবিধ ভক্তরা, লোহা! ঢালিবার ও তৌল করি. 
বার রীতি এই সমুদায় বিষয় তাহাদিগকে দর্শন করান ও অম্যক্‌ 
রূপে শিক্ষা করান হয়। এইরূপ, শিক্ষাগ্ডর তাহাদিগকে মমভি" 
ব্যাহারে করিয়া, যেযেস্থানে লবণের কম্ম হৃইদ্বা থাকে, এবং 
কাচ, ক্ষার, চীনের বাসন ও তাদুশ অন্তযন্থি সামগ্রী, রসায়নবিষ্ভা 
বিধানানুমাধে প্রস্তত হয়, তথায় লইয়। যান। যদি নিকটে 
ধাতুদ্রবা মিশ্রিত কোন প্রঅ্রবণ থাকে, তবে সেখানেও তাহা- 
দিগকে লইয়া গিয়। তীর জলের স্বভাব ও গুণের বিষয় উপদেশ 
দির থাকেন। এই রূপে তাহাদিগের জ্ঞানোন্ততি সাধনের যত 
স্থবিধা হইতে পারে, কিছুতেই তিনি ক্রুটি করেন না । 

“এইরূপ পর্যটন করাতে কেবল তাহাদের মনেরই উন্নতি 
সাধন হয়, এমত নহে, শরীরও দুঢ় এবং বদ্ধিত হয়। তাহাদিগকে 
সত্বর লইয়া একেবারে অধিক দূর গমন করিতে হর না, সৃতরাং 
শান্তি বোধ হয় না। 

“দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত কৰিয়! বিষ্ভালয়ে প্রত্যাগমন কঞ্জিলে পর, 
ছাত্রদিগকে ভ্রমণের সমুদ্রায় বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। যে এ স্থান ভ্রমণ 
করা হইয়াছে তাহার কিরূপ শ্বভাব,তথায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, 

একিকি আকরীয় বস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি কি শিল্প-কর্ম প্রচলিত 
আছে, এই সনুদায়ের বিবরণ করিতে হর। তাহারা এই সমস্ত বিষয় 
স্বিশেব বর্ণনা করিলে পর) শিক্ষক তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়। 
দেন। তাহারা যে সমন্ত্র উদ্ভিদ ও আকরীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। 








আনে, ভাহা তাহাদের বিস্লয়ের পাঠ কষার্থে ব্যবহৃত হক 
থাকে। এ লকল ছাত্র ভূগোল, জ্যোতিষ, রেখাগণিত, ধর্মা- 
বিষয়ক পুস্তক ও করাশিশ ভাষা শিক্ষ! করিস থাকে। তাহার! 


_ জ্যোতিষবিষয়ে কেবল চন্দ্রের দূরত্ব, পৃথিবীর ব্যাস ও বার্ষিক গতি 


চে 


ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া নির্ত থাকে না নক্ষত্রগণের 
ব্যবস্থাও শিক্ষা করে। তাহাদিগকে রেখাগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত 


আকৃতির বিষক্ব আলোচনা করিতে হয়, কতকগুলি কাষ্ঠথণ্ডের 


সেইরূপ আক্কৃতি করির! তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়র 
হয়। বাহার! আপনা হইতে লাটিন ভাষা শিক্ষার বিশিষ্টরূপ 
আগ্রহ গ্রকাঁশ করে, তাহাদিগকে তাহ! উপদেশ দেওয়া হয়। 
্বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থে উদ্যানমধ্যে ব্ডতক গুলি, কাষ্ঠগয় 
স্থণা নিহিত থাকে । শিক্ষকেরা তাহাদিগকে তদ্বিবয়ে সর্ব্বতো- 
ভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন” 

যেসকল বালক বিদ্যা-শিক্ষা্ম প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই 
এইব্ধপ বিষ্ভালব্বে অধা্ধন করিয়া থাকে । ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমের 
সময় তথায় পাঠারস্ত করে, এবং পূর্বোক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৪। 
১৫ বৎসরের সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়। যায়। তন্মধ্যে যাহা 
দের বিগ্বা বিষয়ে খাতি প্রতিপত্তি লাভের বাদনা আছে, 
তীহাঁরা তথা হইতে অন্ত অন্য উত্কষ্ট বিগ্তালয়ে গমন 
করিয়া থাকেন । . 

পাঠা পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে স্থল স্থুল দুই একট কথ মাত্রের 
প্রসঙ্গ করা যাইতেছে । শিক্ষাকাধ্যমংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ন্যার* 


এ বিষয়েও অন্যাপি অনেক দোষ দুষ্ট হইয়া থাকে! বালকগণ, 


যে প্রকার পুস্তক পাঠ করিলে, প্রথমাবধি বিশ্বাধিপের বিশ্বকার্্য- 
সন্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয় শিক্ষ। করিতে পারে এবং 








তাহার প্রতিষ্ঠিত পরমকল্যাণকর নিয়ম-প্রণালীর বিষয় দ্রুমে 
ক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহাই রচিত ও সঙ্কলিত বরা 
কর্তবা । বিস্তালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রন্তীকরণ বিষয়ে 
| গশ্চাল্লিখিত কয়েকটি নিয়মে দৃষ্টি রাখ! আবস্ঠক। 

১য় পুস্তক যে প্রকার ছাত্রদিগের পাঠার্থে প্রস্তুত হয়, 
তাহার অন্তর্গত প্রস্তাব সকল তাহাদিগের বোঁধ-ম্ুলভ হওয়া 
আবগ্ক । | 

*. ২_-যে প্রস্তাব পাঠ করিলে, কোন না কোন হিতকারী 
বিষের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই নিবেশিত কর! 
কর্তব্য। 

৩--যে সকগ্গী বিষয় অধায়ন করিলে ধর্মে আন্ুরক্কি ও 
অধর্মে বিরক্তি জন্সিতে পারে, তাহাই সঙ্কলন করা কর্তব্য। আর 
ষে বিষয় পাঠ করিলে, লোভ, দ্বেষ, মাতসর্ধ্য, যুযুৎসাদির উদ্রেক 
হইবার সন্ভবন1, তাহা শিক্ষোপযোগী সমুদয় পুস্তক হইতে 
নিঃশেষে নিষ্ধাশিত করা বিধেয়। অনেকাঁনেক ইতিহাস-পুস্তকে 
সীজর, আলেগ্জাগ্ুর, বোনাপার্টি প্রভৃতি যুগ্ধোন্মত্ত ক্ুদ্ধপ্বতাব 
নরবৈরীদিগের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ 
করিলে, তাহাদিগকে মহান্ুভাব অসামান্ত মনু বোধ হস. তাহা- 
দিগের প্রতি গ্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তাহাদিগে”, চরিত্রের 
অনুকরণ করিঝুর প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। এরূপ বিখ্যাত বীর- 
গণের চত্রিত্রের যেরূপ বর্ণন। করিলে, তাহা! পাঠ করিয়া মনোমধ্যে 
লোভ, দ্বেষ) যুযুৎসাদি সঞ্চারিত না হয়, বরং সে সকল বিষয়ে 
অপ্রবুন্তি ও অশ্রন্ধা জন্মে, সেইরূপ করা বিধেয়। 
৪-_-এই সকল পুস্তকে ধর্শ্নীতি সংক্রান্ত ও বিশ্বপতির বিশ্ব- 

কার্্য-সন্বন্ধীয় নানাপ্রকার বাস্তবিক বিষয়ই অধিক নিবেশ্িত 
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কর! উচিত। অফিরিতকর অবাস্তবিক আখ্যান, একেবারেই 
পরিত্যাগ কর! কর্তৃব্য। শিশ্ুগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকে মনুষ্য 
পণ্ড, পক্ষ্যাদি ঘটিত কল্পিত কথা রচনা করিবার রীতি সর্ধ প্রকা- 
 রেই দৃষণীয় খুলিয়া প্রতীয়দান হইতেছে। চা সকল অবার্থ 
আখ্যান অধায়ন দ্বারা অশেষ প্রকার কুসংস্কার বালকগণের চিন্- 
ভূমিতে বঙ্ধমূল হইতে পারে। আর ইহাতে যত পরিশ্রম ও সমর 
বান হর, ৎসমুদায় অকান্পনিক হিতকারী বিষয় সংক্রান্ত সহজ 
মহজ প্রস্তাব পাঠে নিয়োজিত হইলে, সমধিক উপকার দশে, 
তাহার সন্দেহ নাই। 
শিক্ষোপযোগী পুস্তক রচন! বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত সথব্রচতুষ্ট়মাত্র 
লিখিত হইল । কোন্‌ গ্রন্থ কি রূপে প্রস্তুত করিতে হর, তাহার 
সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হহলে, অত্যন্ত বাছুলা হইরা পড়ে। 
ধন্মনাতি বিষয়ক পুস্তকের'মধো এ বিষয়ের এতাদৃশ বাহুল্য করা 
কেনে ক্রমেই সঙ্গত বোধ হর না। তথাপি 'বিগ্।-শিক্ষাবিষর়ক 
প্রস্তাব অতিশয় গুরুতর প্রস্তাব বলিয়া অনেক স্থলে বাহল্য করিতে 
হইতেছে। ইতিপুর্ে, বিগ্ভালয়ে যে নকল বন্ত সংগৃহীত করিত 
রাখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পধ্যালোচন! করিরা 
দেখিলেও, পুর্বোক্ত পুস্তকনঘুদায়ে কিরূপ বিস্য় সকল বরাটত ও 
সঙ্কলিত হওয়া উচিত তাহা অনেক অনুভূত হইতে পারে। ধাহার1 
পুস্তক রচনা ও শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিষর বিশেষ জানিতে বাসনা 
করেন, তাহাদিগের তত্তদ্বিবরক উওমোত্তম ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করা কর্তৃব্য। * | 
১৪।১৫ বতসর বয়ঃক্রম পধ্যন্ত বেরূপ শিক্ষাস্থানে যাদৃশ শিক্ষা- 
লাভ করা কর্তব্য, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু 
সে হুই বিদ্বালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও, শিক্ষাকাধ্য সম্পন্ন হই- 


রি রি _ ধথনীতি। | 
বার অনেক অপেক্গ থাকে। তথায় শিক্ষা কার্ষ্যের কেবল সুত্র- 
পাত মাত্র হয়।' তথায় ভ্ঞানভূমি আরোহণৈর সোপান মাত্র 
প্রস্তুত হইয়া! থাকে। তথায় যে পরমপরিসশু্ধ শিক্ষাব্রত অবলম্বন 
করিতে হয়, অপর কোন প্রধান বিদ্যালয়ে তাহা “উদ্যাপন করা 
_ কর্তব্য।, “আমাদের চি্রজীবনই শিক্ষাকাল বলিয়া বিবেচনা কর! 
উচিত। বিশেষতঃ ১৫ অবধি ২০।২২ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা- 
লাভবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ববান্‌ হওয়া আবশ্তক। সৈ সময়ে 
অনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি :দিন দিন পরিপক্ক হইতে থাকে, এবং তন্নিমিত্ব 
তখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রগাঢ় তত্ব সমুদায়ের আলোচনার অভি- 
নিবে করিতে পারা যায়। মনোবুত্তি পক সে সময়ে বে পথ 
অবলম্বন করে, সেই পথেই উত্তরোত্তর দৃঢ় তর প্রবৃত্তি ও প্রগাঢ়তর 
আনুরক্তি জন্মে। বাস্তবিক দে সময়ে বে বিধনে ধেব্ধপ প্রত্যয় 
জন্দে,যাদৃশ সংস্কার উৎপন্ন হয় ও বে প্রকার ব্যবহার অভ্যাস পায় 
উত্তর কালে প্রায় তদনুব্ূপ চক্রিত্র উত্পাদিত হইদা থাকে। 
অতএব,সে সময়ে মন্ুষ্যদিগকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়! 
সদ্বিগ্ায় শিক্ষিত ও সৎপদবীতে প্রবৃত্ত করা সর্ঝতোভাবে 
্রেয়স্কর | 
পূর্বোল্লিথিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিগ্বালয়ে যে সমস্ত ?্রা- 
ংক্রান্ত স্থুল স্থুল বিষয় মাত্র শিক্ষিত হয়, তৃতীয় বিগ্কালছে তাহা 
প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুলা করিয়া অধ্যয়ন করান কর্তব্য। এ বিদ্যা- 
লয়ে গণিত,আহ্বীক্ষিকী, পদার্থবিষ্কা, জ্যোভিষার্দি যাবতীয় বিজ্ঞান 
ও দশন শান্তর প্রধান প্রধান অঙ্গ সমুদয় রীতিমত শিক্ষা করিতে 
হয়। ধন্মনীতি এক্সপ বিগ্ভালয়ের শিক্ষণীষ্ব বিষয়ের মধ্যে অগ্র- 
গণ্য। ছাত্রগণের ধর্মান্ছণীলন ও চরিত্রসংশোধন বিষয়ে যথো- 
চিত যত্ব প্রকাশ না কর1এক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ। 
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১ এক্ষণে জনসমাজের যেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে 
অপর সাধারণ সকলেরই ২০1২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত পঠদ্দশায় 
থাকা কোন ক্রমেই সন্তাবিত বোধ হয় না। কিন্ত নিতান্ত নিব ৃ 
লোকের সন্থানদিগেরও প্রথমোক্ত ছুই বিষ্কাগারে শিক্ষালান্কু করা 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । তৎপরে তাহারা ব্যবসায় শিক্ষায় নিযুক্ত 
হইতে পারে। টি 
এ স্থলে অন্ুবঙ্গাধীন ব্যবসায় শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত ক্ুইল। 
ব্যবসায় শিক্ষা অতিশয় গুরুতর কার্য বলিতে হইবে |, বিশেষতঃ 
এতদ্দেশীয় লোকের দৈহ্যদশার বিষয় পর্যালোচন। করিয়া দেখিলে, 
ব্যবসায় শিক্ষীর সুবিধা করা অতিমাত্র আবশ্তক বলিয়া প্রতীর- 
মান হয়। সুপ্রণালী-সিন্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যবসায়েই 
স্থনিপুণ হওয়া যায় না । ' বিহিত বিধানে অনুশীলন না হও- 
যাতে, এতদেশে কৃষিকাধ্য ও শিল্প কার্য অতিশয় অপকুষ্ট অবস্থায় 
অবস্থিত রহিয়াছে । ছাত্রের বিগ্ভালয়ে বিবিধ বিদ্া উপার্জন 
পূর্বক আপনাদের বুদ্ধি পাঁরমাঞ্জন ও সংশোধন করিয়! অনির্বচনীয় 
আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু জীবিকানির্বাহোপঘোগী কোন 
ব্যবপায় শিক্ষা না করাতে) তাঞ্ছাদের অনেকে অশেষ ক্লেশ ভোগ 
করিয়া থাকে। তাহারা পাঠ সাঙ্গ করিয়া, পাঠ-গৃহ হইতে বহি- 
গত হইবার সময়ে, জীবিকালাভের সছুপায়-বিরহে চতুদ্দিক শূন্ঠ 
দেখিতে পায়। ছুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজসংক্রাস্ত 
কর্ম মিলিলে মিলিতে পারে,কিন্ত অনেককেই জীবিকা-নিদ্ধীরণের 
উপাদ্ধ না দেখিয়া উৎকগ্ায় আকুল হইতে হয়। উপজীবিকা। . 
অবধারিত না হওয়াতে পূর্ববকার সমুদায় উৎসাহ ভগ্ন হয়, বি্যা- 
স্থণীলনে অনভ্যাস পাঁয়, এবং সকল মনোরথ মনেতেই লীন হইয়া 
যায়। রাজপুরুষেরা কলিকাতা নগরীতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা- 
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১৪৩. ধর্মনীতি । 
বিগ্ভালয় সংস্থাপন করিয়া ধাদৃশ উপকার করিয়াছেন, তত্নিমিন্ত 
তাহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর! কর্তব্য । ধাহার! তথায় 
শিক্ষা লাভ করিরা চিকিৎসা বাবসায় অবলম্বন করেন, তাহারা 
ভীবি্কজলভবিসে স্বাধীন থাকিয়া সমানে ও সসম্রমে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে পারেন। এতদেনীয় ন্তান্ত বিগ্বাবান্‌ ব্যক্তিরা 
এ বিষয়ে তাহাদের স্তায় সৌঁভাগাশালা নহেন। বদি চিকিৎসা- 
বিগ্যারঞন্তার গৃহ-নিম্মাণ, পোত-নিন্মাণ, যন্ত্রনিক্মাণ প্রভৃতি নানা- 
বিধ শিক্পবিদ্' শিক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ভাহাদিখানে, 
উপজীবিকার নিখিত্ত তাদৃশ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইতে হইত না। 
দুঃখী দগের সন্তনগণকে শিক্ষা দান করা যেমন কর্তব্য, তাহ।" 
দের অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে সচেষ্টিত হওয়া সেইরূপ বিধের | 
স্থানে স্থানে কৃষি বিছ্যালয় ও শিল্প বিগ্ভালয় সংস্থাপন না করিলে 
এই পরম র্ণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত 
হিতকারী বিষয়, শিক্ষা করা বিদ্যা শিক্ষার আন্তভূতি জ্ঞান করা 
উচিত। ইয়ুরোপে ও আযেরিকাখণ্ডে এরূপ ভরি ভুরি বিগ্ালয় 
“প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরাশিশদেশীন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 
আমেরিকার এত শিল্পবিদ্ভালয় সংস্ক্কপিত আছে, যে, তাহার সঙ্থ্য। 
করা যায়না । এই সুচার ব্যবস্থা তত্রস্থ সামান্ত লোকদি:গঞ্ধ 
শরীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। কতি শাতার 
মধ্যে যে শিক্পবিগ্ভালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্বারা এতদেশীয় 
লোকের অনেক উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই। এব্ূপ 
'বিষ্ভালয় সর্ধ স্থানে সংস্থাপন করা কর্তৃব্য। | 
গ্রামে গ্রামে ' কৃষিবিগ্ভালয় ও শিল্পবিষ্ভালয় মংস্থাপিত হওয়া! 
আবশ্তক। তদ্যতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্যদশা দুরীকৃত হওয়] 
কোন মতেই সম্ভাবিত নহে! . | 





লাশ হিস 


অষ্টম অধ্যায়। ১৪১ 





* যেরূপ শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্বাস্ত লিখিত হইল, তন্সারে 
আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু 
স্বদেশে উক্ত গ্রণালীসম্পন্ন সথচারু বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, 


, সেরূপ শিক্ষাদান কয়া কোন মতেই জুসাধ্য হইতে পারে না। 
; অতএব, সকলে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে সুগ্রণালীসিন্ধ উৎকষট 


বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা! করা উচিত। কেবল বিস্যালয় কেন? নগরে 
নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার ুস্থাপর্ন করাও 
কর্তব্য। আবশ্যকমত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও 
পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রাপ্ত 
সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্তক। তাহা হইলে, লে?কে 
তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ- 
জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে । এবং এক্ষণে 
অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্শে যে সমস্ত সময় নষ্ট করে, তাহাও বহু, 
পকারিণী প1ঠঘ্রিাতত বায় হইয়া সার্থক হইতে পারে। কিন্ত 
রাজার যত্র ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই সমস্ত পরম্ণ প্রয়োজনীয় 
গুরুতর বিষয় কোন মতেই উচিতমত সম্পাদিত হইবার নহে। 
যদি প্রজাগণের পরম্পর ন্তায়বিরুদ্ধ বাবহার বারণ করা, এবং 
তাহাদিগকে রাজ্যের কাধ্যসাঁধনে সমর্থ করিয়া সুস্থ,সুখী ও স্বচ্ছন্দ 
রাখ! রাজার পক্ষে বিধেয় হয়, তবে তাহাদিগের স্ুচারুরূপ শিক্ষা 
সম্পাদনের উপায় ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্ত কর্তবা, তাহার. 
সনেহ নাই। কারণ প্রজাগণ বিহিত বিধানে বিস্তা শিক্ষা না 
করিলে এ সমস্ত শুভকর বিষয় সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সন্তা-. 
বিত লহে। রাঁজা ও রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের প্রতিনিধি 
মাত্র। যে বিষয়ে একের সহিত অন্তের সম্বন্ধ আছে অথবা 
অনেকে একত্র মিলিত হইয়! যে বিষয় সাধন করিতে হয়,রাজা। 
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১৪২.  ধর্দনীতি |. 
ও রাজপুক্ুষদিগের তত্তৎ বিষয়ের ব্যবস্থা কর! সব্বতেভারে 
বিধেয়। এ, হও ৃ 
শারীরিক নিয়ম না জানিলে, শরীর ভগ্ন হইয়! সামাজিক 
কার্ষা মাধনে অশক্ত হইতে হয়) এবং এক জন শারীরিক নিয়ম 
লঙ্ঘন করিলে তন্থারা নানা প্রকারে গ্রন্থিনাসীদি'-  গীডা হই 
বার সম্ভবনা; অতএব ষাহাতে প্রত্যেক প্রা মীারিক নিয়ম 
অবগত হইতে পারে,তাহার উপায় করা কর্তব্য। বাহার রিপু সমুদবায 
বুদ্ধিবৃত্তি 9 ধর্টিবৃত্তির বশবর্তী না থাকে, তাহ! কর্তৃক সংসারের 
অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা) অতএব প্রজাদিগের প্রধান 
গ্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও অনিষ্ট গরধুত্তি সমুদায় সংযত কবিবার 
নিমিত্ত ভাহাদিগকে রীতিমত ধর্দনীতি শিক্ষ। দেওয়! ও তদনুযায়ী 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্টক। শিল্পবিষ্ঠা, 
 ররসায়নবিদ্ভা, লোকধাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকণ শা শিক্ষা 
করিলে উত্তম উত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাত এ দুঃখ 
মোচন ও সুখু স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা যার, তাহাঁর অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিষ্ভা-শিক্গার 
উপায় করিয়া ন! দিলে রাজা ও রাজপুরুষের! প্রজার খণ “ইতে 
কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পাবেন না। তাহাদের রাজে পর্ব 
স্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা ঘেমন বিধেষ, অপরপাধা নকল 
প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিয়ে শিক্ষা 
দানের বিধান করাও সেইব্রপ কর্তব্য। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল সে 
সমুদায়ই অর্থদাধা, অর্থ-সংগ্রহ ব্যতিরেকে তৎসমুদার কোন ক্রমেই 
সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্ত সর্বদেশীয় রাজপুরুষের! লোভ 
নংবব্ণ করুণ, যুবু্না-রূপ অনর্থকা রী প্রবৃত্তির দমন করুন ও দর!" 


| 8984 সব, 
রূপ শুভকরী প্রবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ প্রবল করুন, এবং এরর 
শষ প্রকার অনিষ্টকর ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে যত অর্থ বায় 
করেন,তাহা সঞ্চয় করিয়! এ সকল পরম কল্যাণ. কর ব্যাপার সম্পা- 
দনার্থে প্রদান করুন, তাহা! হইলে অপর সাধারণ সকল লোককে 
স্থপ্রণালীক্রমে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত যত অর্থ আবশ্তক 
হইবে, তাহার আর তাদৃশ অপ্রতুল থাকিবে না । যখন যে বিষয়ে 
লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ থাকে, তখন তাহারা সে বিষয়ে 
"অর্থ বায় করিতে কাতর হয় না। সর্ধদেশীয় রাজপুরুষেরা যুঙ্ধানলে 
আহুতি প্রদান করিয়া নর-কণ্নিঃস্কত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী 
প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করৈন, এবং প্রজাগণ অনিষ্ট" 
কর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সু়ারূণ সাজ্াতিক গরল 
গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহ) 
সর্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্মভিষণে 
বিভূষিত করিয়া ভাহাদিগের হীনতা ও দীনতা৷ পরিহার পূর্বক 
সৌভাগা সাধন উদ্দেশে ব্যয় হইলে, জনসমাঁজ কত দিন আদ্র 
এরূপ শ্রীহীন থাকে? ধনশালী সন্ত্রান্ত লোকেরা সচরাচর নানা- 
প্রকার নিশ্ররোজন বিষয়ে যত অর্থব্যয় রুরেন, তাহা কাহার 
অবিদ্রিত আছে? যে সকল ধনশালী বাক্তি নিঃসন্তান তাহারা 
মৃত্যুকালে বিদ্যা” প্রচারার্থে হ্বীয় সম্ত্তি দান করিয়া গেলে কি 
পর্যন্ত উপকার না হইচত পারে? ইহা! অপেক্ষায় তাহাদের অর্থ 
সার্থক করিবার উৎকষ্টতব্ন উপায় আর কি আছে? ইযুরোপের 
ধনাঢ্য লোকদিগের মধো অনেকের মুমূু অবস্থায় এই পরম. 
শুভদায়ক বিষয়ে অর্থ দান করাতে তথায় বিদ্যা-প্রবাহ সমধিক 
প্রবল হইয়া লোকের সখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। 
এদেশীয় লোকের কুরীতি ও কুসংস্কারের কথু রি কহিব? তাঁহারা 
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১৪৪ ধর্মনীত্তি। 
সন্তানদিগের অনাবশ্তক যেশতৃষা ও অসময়ে উদ্বাহ-সংস্কার সম 
ধানার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহার্দিগের শিক্ষা সাধন 
রূপ অতিমাত্র আবশ্যক বিষয়ে বায় করা এক প্রকার অপব্যয় 
বলিয়! বিৰেচন! করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় লোকে অর্থ 
ব্যয়ে কাতর নহেন। রাঁজপুরুষেরাও সে বিষয়ে কুতিত নহেন। 
যে যেবিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি ও আনুরক্তি আছে, তাহাতে 
তাহারা সহজ সহ ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর 
গাধারণ সকলকে শিক্ষা দান করা আবশ্ুক ও নিতান্ত 
কর্তব্য; স্প্রণালী-সিন্ধ শিক্ষালাভ সকল প্রকার স্ুখসৌভাগ্যের 
মূলীভূত ) এই পবিত্র বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অন্তপ্রকার ব্যয় অপে- 
কষা আঁধক ফলদায়ক) হত প্রকারে মনু্যবর্সের উপকার করা 
যাইতে পারে, বিস্তাদান সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী) পুত্র, কন্ঠ 
ও প্রজাগণের গ্রতি যত প্রকার কর্তব্য কর্ম আছে তাহাদের সুচার- 
রূপ শিক্ষা হাঁধনের উপায় করিয়া দেওরা সর্বাপেক্ষা প্রধান 
কর্। এই সমস্ত সুনীতি সুত্র তাহাদের দুঢ়তর় হদয়ঙ্গম হইলে 
তাহা সম্পন্ন হওয়া আর অসাধ্য বলিয়! বৌধ্‌ থাকে নাঁ। এই 
সমস্ত শুভকর তন্থে প্রত্যয় ও প্রবৃত্তি জন্মিলে, তদর্থে অর্থের ও 
অপ্রতুল থাকে না । 
 সন্তানগণের ভতরণগোষণের উচিত মত উপাষ়্ নির্দাণ করিয়া 
দেওয়! জনক জননীর আর এক গুরুতর কর্তব্য কর্মা। এ বিষয়ে 
_ স্বাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহার কিয়দংশ ব্যবসায় শিক্ষার প্রসঙ্গ 
' মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি 
সমুদায়ের সমধিক তেজন্মিতা ও নিয়মানুগত চালনাই যে সুখ, 
পত্তির মূল, এবং সমস্ত বাহ্‌ বন্তই যে সেই জুখোৎপাদনের 
উপযোগী, ইহা বাহু বস্তুর সহিত মানব-গরকৃতির সঘন্ধ-বিটার* 








ও অষ্টম অধ্যায়। ১৪৫ 





বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে । উহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত 
হইল, তবে যে পিতা মাতা স্বীয় সন্তানের উৎকষ্ প্রক্কৃতি উৎপাদন 
করিয়াছেন, শারীরিক-নিয়মান্থ্যায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর 
সুস্থ রাখিয়াছেন, তাহাকে যথাবিধানে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন, এবং কোঁন হিতকারী বাবসাঁয়ে শিক্ষিত ও স্থনিপুণ 
করিয়া দিয়াছেন,এবং সে যাবৎ দই উপজীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ 
থাকে,তাবৎ তাহাকে গ্রতিপাঙগন করিয়াছেন, তাহারা সন্তানের 
ভরণপোষণার্থে যথেষ্ট সংস্থান করিয়া দিয়াছেন বলিতে হইবে । 

যে ব্যবসায় অবলম্বন 'কবিতে হইবে, তাহা রীতিমত শিক্ষা ন! 
করিয়া অর্থোপাজ্জনের চেষ্টা করা অতিশয় অবিবেচনার কর্। কিন্ 
এদেশীর লোকেরা এ বিষয়ে বিবেচনা করেন ন1, এবং তন্নিমিত্ত 
ইচ্ছান্নুরূপ ফল লাভেও সমর্থ হন না । তাঁহারা কোন বিষয়ে শিক্ষিত 
ও সুদক্ষ না হইয়া! বিষয়কর্খে প্রবত্ত হন, স্থৃতরাঁং রুতকাধধ্য হইতে 
নাপারির! বৎপবোনান্তি ক্রেশ পাইয়া থাকেন ; যে বাক্তি পোত- 
পরিচালন কর্মে কিছুমাত্র নিপুণ নহে, সে ঘদি আপনা স্ত্রী, পুক্র, 
পরিবার সমস্ত সম্পত্তি এক পোতারূঢচ করিয়া স্বয়ং সেই পোত- 
চালনার তার গ্রহণ পুর্বক সমুদ্র-গ্রবাহে ছাঁড়িরা দেয়, অথচ 
বদি কোন নিদিষ্ট স্থানে গমন করা 'তাহাঁর লক্ষা ও উদ্দেন্ত ন। 
থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে আর কি বলা 
ঘাইতে পারে ? সেইরূপ, যাহার! আপন জীবনের উদ্দেশ্য ও 
কর্তব্য অবধারণ না করিরা,এবং কোন নির্দিষ্ট বাবসায়ে শিক্ষিত 
ন|। হইয়া, সংসার-পমুদ্রে সম্তরণ করে, তাহাদিগকে অজ্ঞ ও. 
অব্বস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। অনেকানেক অধম 
পুরুষ পদলাভের প্রত্যাশায় পথ পর্যটন ও উপায়ান্বেষণ 
করেন বটে, কিন্তু আপনারা কোন্‌ পদের উপযুক্ত ও কোন্‌ 


রর ১৩ 
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কর্ধে সুশিক্ষিত তাহা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না । 
করুণা-নিধান বিশ্ব বিধানকর্তী আমাদিগকে যে সমস্ত মানসিক 
শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বাহ বন্ত সমুদার়কে তাহার সহি 
যেরূপ সম্বন্ধ করিয়! স্্টি করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাতসর অবস্থা 
বিবেচনা! করিয়া, আপনার শক্তির ও প্রবৃত্তির অনুরূপ ব্যবসায়ে 
স্থশিক্ষিত হইফা, সংসারবস্ত্রে পদার্পণ করিলে, কৃতকার্ষা হওয়] 
যায়) তাহার সন্দেহ নাই। পরনেশ্বক্জ» সৌভাগ্য-সাধনার্থে ফে 
সমস্ত শুভকর নির্ুম সংস্থাপন করিফাছেন। তাহা! অবগত হইয়! 
ও ততদন্্যায়ী উপজীবিকা! অবলম্বন করি ততৎসংক্রান্ত কর্ম সমুদার 
সচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেঃ এক্ষণকার অদূযরদশী লোক- 
দিগের স্যায় অন্নবস্থছভাবে ক্লেশ পাওয়। কোন ক্রমেই সম্ভাবিত 
নহে। সংসার-ূপ মহাপিন্ধুর নানা দিকে, নানাপ্রকীর প্রবল, 
প্রবাহ দেখিতে পাওয়া মাফ বটে, কিন্তু তাভার একটা প্রবাহও 
নির্দিষ্ট নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলে নাঁ। বাহার ষে গ্রদেশে গমন 
করা আবশ্যক) তিনি (সই দিকের আ্োত অবলম্থন করিয়া চলিলে, 
টদ্দি্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই । কি বণিক, 
কি শিল্পকর, কি টিক্িত্ক, কি অন্য উদ্কই বাকসারী মর্ধাদাপন্ধ 
বাক্তি সকলেরই কাধ্য জনস্মাজে সকল সময়ে আবশ্যক «ইয়া 
থাকে । নৈপুণা) আ্াফপর্ূতা ও সাবধানতা সহকারে শু স্থ কর্ম 
সম্পাদন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া বার। এই পরম- 
কল্যাণ-কর প্ররুষ্ট তত্ব তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের হদয়ঙ্ষম করিয়া 
দেও উচিন্ত এবং ফেরূপ কার্যা-কারন প্রবাহ দ্বারা এই শুভ 
ফলের উতৎপভ্ভি হয়, তাহাদিগকে ত্বাহাও উপদেশ দেওয়। 
বিবেক। রঃ 

সন্ত রর্দিগেক্ তরুণ পোষণের উপায় অবধারণ করিরা দেওয়! 


অষ্টম অধ্যায় । ১৪৭ 
যে পিতা মাতার কর্তব্য, এবিষযবের বিবর্ণ করা গেল। এক্ষনে রঃ 
অন্থবঙ্গাধীন দাক্বাধিক|্র বিষয় কিঞ্চিং না লিখিলে, এ প্রস্তাব 
অমন্পূর্ন থাঁকে। কিছ ধর্মনীতি-সংক্তীপ্ত পুগুকের মধ্যে এ 
গন্তাবের বিস্তারিত ধিবষন করাও সঙ্গত বোধ হয়না । ইহার 
সবিস্তত বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, এক খানি শ্বত্ন গ্রন্থ হইয়। উঠে। 
অন্ত এব, সন্তানের প্রতি পিতা ধাতার অন্তান্ত কর্তব্য কর্ধের হ্যার 
ইহাও যে এক কর্তব্য কন, এই মাত্রলিখিত্া নিরন্ত হওয়া নাই- 
€ছছে। যদি পরলোক বাত! কালে সমস্ত লম্পন্তি অবশ্যই পবি- 
ত্যার্গ করিতে হয়, এবং ব্দি কোন না কোন ব্ক্তি  অবপ্ঠাই 
তাহার শ্বতাবিকারা হইবে ভাহার সন্দেহ নাই, তবে সেই সম্প্ডি 

কাহার হস্তে সমর্পণ করিনা যাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা কর! 
কর্তবা। পরবেশর আন্াদিগকে বে স্বঙ্গাবসিন্ধ অপত্যঙ্গেহ প্রদান 
করিয়াছেন, তদনুমারে সন্তানপিগকে দান করিয়! যাওয়া সকলেৰ 
যুক্তিসিক্ বোধ হয । বিশেষতঃ যে নকল সন্তান সাষান্টপ্রকার 
অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাদের প্রতি এইরূপ অনুকৃল্প ব্যবহার 
কর। থে কন্তরবয হহান্তে আর ধন্দেছ নাই; কারণ জনক জননী 
যাহাদিগকে জীবৰনপথে অবতীর্ণ করিয়।ছেন, তাহাদিগকে সাধ্যানু- 
সারে সুখন্বস্থন্দে রাখিবারু চেষ্টা করা তাহাদের সর্কতোভাবে 
কন্তব্য। যদিও সকলকে সমান অংশ প্রদান করাই বিধের, 
তথাপি স্কণবিশেষে ইতরবিশ্ষ করা অবিহিত বোধ হয় না । 
দস্তানদিগের মধো যাহার শ্বকান প্রকৃতি দোষে বা! শিক্ষা-দোষে 
মখৰ| অগ্ঠ কোন কারণে আপনাদের নির্বৃতি করিতে না পারে, 
তাহাদের বিষ্ব বিশেষ বিবেচনা কর! কর্তবয। বেমন অপব লোকের 
[ধ্যে উপায়-বিহীন দীন ব্যক্তিদিগকে সমধিক দয় করা কর্তবা, 
মইঞ্প অনিব্বগ্ন অক্ষঘ সন্তানদিগের ভরণপোষণার্থে কোন 
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গ্রববঁর স্থিত করিয়! দেওয়া! অধিক আবশ্তক। ফলতঃ দায়াদি- 


১ 


বিভাগ বিষয়ে ভিন্ন ভির্ন দেশের যাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত 
আছে এবং নান! জাতির বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও বাবহারের 
পরম্পর যাদৃশ বিভিন্নত। দেখিতে পাওয়। যার তাহাতে এক্ষনে এ 
বিষয়ে সকল দেশে একরপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া কোন রূপেই 
সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই সমুদায় রীতি ক্রমে ক্রমে সংশোধন 
করির। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত করা কর্তব্য । 

কোন কোন দেশে কেবল জোষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধি- 
কারী হইয়া থাকে, কিন্তু এ বাবহার সাধু ব্যবহার নহে। এক 
পৃজকে সর্ধন্ব দান করিয়া অন্ত সকলকে বঞ্চিত কর! কোন মতেই 
হ্যায্য নহে। কেহ কেহ এই স্তায় বিরুদ্ধ রীতির অনুকূল পক্ষে 
এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! থাকেন ঘে, এ সকল দেশে জো্ঠ 
পুত্র পৈতৃক পদ ও উপাধি প্রাপ্ধ হন্ন, তাহার সেই পদ ও উপাধি 
সংক্রান্ত সর্্রম স্ক্ষার্থে অধিক ব্যয় আবশ্রক করে সুতষ়্াং তাহাকে 
পৈতৃক ধনে অধিকারী করিতে হয়। কিন্ত তাহাদের এ ঘুক্তির 
মূলেই দোষ রহিয়াছে। বংশনর্ষাদা অর্থাৎ বংশপরষ্পরাগত 
মান ও উপাধি প্রাপ্তি যে ন্তায়বিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর), ইহা 
বাহ বস্তুর সহিত মানব গ্রক্কীতির সন্বন্ধ-বিচ র-বিষয়ক পুস্তকে 
স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে । বংশমর্ধ্যাদাই যদি বিহিত না হইল, 
তন্সিবন্ধন সর্বপ্রকার আচার ব্যবহারও অবৈধ বলিয়া স্বীকার 


' করিতে হয় তাহার সনেহ নাই। 





নবম অধ্যায় । ১৪৯ 
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নবম অধ্যায়। 


সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যেরূপ বাবহার করা কর্তবা * 
ভাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইরাছে। এক্ষণে পিতা মাতার মহিত 
মন্তানের কিরূপ বাবহার্‌ কর! বিধের তাহার বিবরণ করা যাই- 
তেছে। তিনি ভীহাদের সন্পিধানে যত উপকার প্রাপ্ত হন, 
ততই হুক্পনিশোধা খধল-পাশে বন্ধ হইতে থাকেন | যদিও সে খন 
নিঃশেবে পরিশোধ করা কোন ক্রমেই সন্তাবিত নহে) তথাপি 
সাধ্যান্সারে চেষ্টা কর! সর্ধতোভাবে কর্তবা। আমরা যে পরমা- 
রাধা ভক্তিভাজন জনক জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং 
ধাহারা আবাদের লালন পালন ও সর্ঝপ্রকার কল্যাণ বর্ধনার্থ 
প্রাণপণে বন্ধ করেন ও থে রূপে হউক, আমাদের ুখস্বচ্ছন্দতা 
সাধন করিছে পারিলেই পরম প্রীতি লাভ কৰেন, ভাহাদের প্রতি 
ভক্তি শ্রন্ধ। প্রকাশ কর! ও যখাশক্তি তাহার প্রত্যাপকার করা 
কর্তব্য ইহা প্রতিপাদন কারবার নিমিত্ত অধিক আযাদ আবস্তক 
করে না। ৃ 

গরনাবাধ্য পিত| মহাশয় স্বীর সন্তানদিগকে শিক্ষিত,বিনীত ও 
সম্পর্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধাম 5 চেষ্টা করেন। তাহারা 
সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে, তিনি আপনারে কৃতার্থ বোধ 

'কুরেন। তাহারা কৃতী ও স্থী ও যশস্বী হইলেই, তিনি পরম 


৯5 ধন্নীতি। 
পারতোস্ন প্রাপ্ত হন। অন্টের মুখে স্বীয় পুন্ধের খ্যাতিবাঁদ 
শ্রবণ করিলে তাহার অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে | 
স্নেহের কি আশ্চর্য্য মধুরময ভাব ! যাহারা অন্যকে আপন অপেক্ষা 
অধিকতর বিদ্বান, যশম্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে 
তাহারাঁও আপনার অপেক্ষায় আপন পুত্রের ধন, মান, বিষ্তা ও 
যশঃ অধিক দেখিলে অতান্ত আহলাদিত হয় 
প্রতাক্ষ দেবতা-স্বরূপ| ম্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 
* সন্থানের শুপাধনার্থে বাদৃশ যত্ত প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন, 
তাহা ম্মরণ হইলে কোন্‌ বাক্তির অন্তঃকরণে ভক্তির প্রকটিত, 
নরন-যুগলে অশ্রজল্‌ বিগলিত ও পর্বব শরীর রোমপ্িত না ভয়। 
মাতা আমাদের ছুঃখের সমযু দুঃখ ভোগ করেন) বিপদের সময় 
বিপদ ভোগ করেন, এবং রোগের সমর বোগীর হায় ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। ছুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় 
জননীকে যে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয় ইহ! কাহার অবিদিত 
আছে? তিনি সন্তানের কি না কারিয়া থাকেন ? স্বকীয় শরীর- 
নিহত স্তন্ভ দান দ্বা্না তাহার শরীর পোষণ করেন ' এবং 
অতাধশ্্য্য অনিন্ধচনীয় মধুময় স্েহ সঞ্চার দ্বার! তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য 
সংবদ্ধন করেন। তিনি সন্তানের কল্াণাত্র্থ যথার্থই জীঙ্কন সম- 
পর্ণ করিতে পারেন । আমাদের সর্বশরীর তাহার অসামান্য 
কারণ্য প্রকাশ করিতেছে । এই দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দ 
তীহার নিরুপম ম্মেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এরূপ 
অসামান্ট স্নেহময় ভাঁব ও এপ্রকার নিতান্ত শ্বার্থশৃগ্ত প্রগাঢ় শ্রীতির 
ৃলান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। 
ধাস্তারা আমাদের, এতাদৃশ শুভাকাজ্ষী, তীহাদের প্রতি 
'কিন্প ব্যবহার কর! কর্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা 








যা়ি? যাহার মন ম্বভাবতঃ ধর্শী পথে অন্থুবাগী, দয়া ও ভক্তিতে 
পাঁরপূর্ণ, সেই তাহা অনুভব করিতে পারে। তাছাদের ছুঃখ দূরী- 
করণ ও সুখ সংবর্ধন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক 
হয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাক! ও অকৃত্রিম 
ভক্তি প্রকাশ পূর্বক দাঁধ্যান্ুসারে তাহাদের প্রত্যুপকার করা 
কর্তব্য । তীহাদের প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্তব্য কর্ম নিরূপিত 
আছে, সমুদায়ই ধ ছুই সংক্ষিপ্ত নীতি্ত্রের অন্তভূতি রহিয়াছে। 
শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুভ্ কিছুই জানিতে পারে না, অ 
এব, তাহাদিগকে অন্যভাবে জনক জননীর বশবন্তী থাকিয়া রঃ 
আজ্ঞান্ুুঘায়ী কার্ধ্য করিতে হয়। তাহার! শিশুসন্তানদিগকে যাহা 
কিছু অন্গুমতি করেন, সনুদায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে 
সক্কলিত। থাঁহারা তাহাদের সুখে সখী ও তাহাদের দুঃখে 
দুঃখী, তাহার| তাহাদের বত কল্যাণ চিতা করেন, ভূমগ্ডলে 
অগ্ঠ ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এইু পরম- 
শুভদারক তত্ব পিশুগণের যত হৃদয়ঙ্গন করিয়া দিতে পারা বার, 
ততই মঙ্গল, ততই তাহারা শিত! মাতার আজ্ঞ। পরিপালন করা 
সুখের বিষয় বোধ বাঁরিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য 
হইতে দরেখ! যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, 
পিতা মাতার অন্ুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও স্নেহ-প্রবৃত্তির অল্নতা ইহার 
এক প্রধান কারণ। তাহার! পিতা বা মাতা বলিয় জানিলেই 
যে তাহার বশীভূত হয় এমন নহে। জনক জননীর প্রবল বুদ্ধি, 
প্রচুর জ্ঞান ও সন্তানের গুভোন্নতি সাধনার্থ একান্ত যত্র না' 
দেখিলে, তাহার ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয় না। কোন ব্যক্তিকে 
“বিস্বাদ বস্ত্র স্রশ্বাদ বোধ কব্িত আাদমা কটি এস এসপি 
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, হইলে তাহাদের নিকট আপনার জ্ঞান ও ধর্ম গ্রদর্শন করিতে 
হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সনীপে স্থবিজ্ঞতা ও সদা- 
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তাহা কোন, মতেই বুস্থাদ বলিয় ভীত করিতে পারে হী 


সেইন্সপ বে বাক্কির স্চেজ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্মপ্রবৃত্ভির কাধ 
না দেখা যায়) তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না। শিশু- 
গণের নমক্ষে দদগ্ুণ ও দদ্বাবহার গ্রদরশন ন। করিরা তাহাদিগকে 
কেবল তিরস্কার করিলে বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি, হয়। 
ধাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয্বোগ কর! যায়, 
তদ্দার তাহার ধর্ম প্রবৃত্তির উদয় হওয়া দুরে থাকুক, জিথাংসা 


_ প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর এই ঘুমন্ত নিরু্ট প্রাবৃতিই উদ্েজিত 


হইরা উঠে। বিষাক্ত শর-বিদ্ধ করিব কি কাহারও শরীর সুস্থ 
করা যার? না ম্বতাহতি গ্রদান কৰিলে প্রদাপু অনল শাতল 
হয়? নিশ্ববৃক্ষ রোপণ করিষা রসপূরিত মৃত ফল লাভে 
প্রত্যাশ। কৰা জর তিরস্কার ও শাস্তি গ্রাদান দ্বারা বালকগণের 
শ্রন্ধাম্পদ ও শ্রীতিভাজন হইবার আশা করা উভয়ই ভুলা, উ 
নিতান্ত নিক্ষল হয়। তাহাদের প্রেষাম্পদ ও ভক্তিভাক্গন 
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চরণ দ্বারা আপনার এরূপ মনোহর শ্বঙ্জাব প্রকাশ করতে. 
পারেন যে, তাহা দেখিলে শ্বভাবতই ভক্তি ও গ্রাতর উদ হয় 


, এবং যদি তন্দার। তাহাকে জ্ঞানাপন্ন ও ধন্পরারণ বলির! তাহা- 


দের হৃত্প্রতায় জন্মে, তাহা! হইলে, 'যদিও নিতান্ত অধম বাল- 
কেরা তীহার সমাক্‌ বশতাপন্ন না হয়, কিন্ত উত্তম ও মধাম 


বালকের৷ তাহার প্রতি ভক্তি শ্রন্ধা প্রকাশ পূর্বক তাহার বশবস্তী 
' হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন স্ুশীতল চন্দন লেপন করিলে 


শরার সুশীতল হয়, সেইরূপ সুধানয়ী ধর্ম-প্রবৃত্তির সংস্পণে ধর্ম 
প্রবৃতির সঞ্চার হয়। 





, কোন কোন বালকের ধর্মগরবৃত্ি এরূপ ছর্বল ও নিকষ 
প্রবৃতি এতাদৃশ প্রবল যে, তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বশ- 
ব্তী হয়না। কিন্তু তাহারা সহজে বশীভূত হয় না বলিয়া 
তাহাদের চরিত্র সংশোধনের আশা একবারে পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য নহে, সর্ধ প্রধত্ধে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তির এতাদৃশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বপিয়া নির্দেশ 
কর! যাইতে পারে।. যেমন শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের অতিমাত্র 
প্রবলতা হইয়া জররোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি তেজশ্বিনী 
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া! দুশ্চরিত্রবূপ 
মহারোগ উৎপাদন করে। পাপরূপ পাড়ায় পীড়িত বালক- 
* দিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। যে 
স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্ত অন্ত নিককষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত 
না থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহা- 
দিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবার ও তাহাদের উপর 
সর্বদা অধরক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিধুক্ত 
রাখা আবখ্বক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম প্রবৃতি ছুর্দল, তাহা 
সবল করিবার নিমিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্তবা, 
এবং যাহাতে সেই দকল বুত্তি শ্ব শ্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত 
হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়। দেওয়া বিধেয়। আপন 
আপন সন্তানদিগের চরিত্রশোধনার্থ এ প্রকার উপায় করা 
অনেকের পক্ষে স্বুপাধ্য নহে, অতএব এই বহুকল্যাণকর বিষয় 
সম্পাদনার্থে সাধারণ বিচ্যালয়ের স্ায় এক এক সাধারণ স্থান 
নিরূপণ করা! কর্তব্য। অধম বালকেরা তথায় অবস্থিতি করিয়া 
বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুন্ধচরিত হইয়! সুখ শ্বচ্ছন্দে 
_কালষাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দ্বারাও যাহারা 
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াহগত ও. ধবল না হয়, তাহাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির 
আর অন্ত উপায় নাই |). | 

যদি পিতা মাতা সন্তানের শারীরিক ও হানধিক রন্কৃতি 
অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইয়া উচিত ব্যবস্থা করিয়া! 
দেন, তাহা" হইলে, বালকের! এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেক বাধ্য 
হষ তাহার সন্দেহ নাই। করুণাময় পরমেশ্বর শিশুগণের শুভা- 
ভিপ্রায়ে তাহাদের কোন কোন বৃত্তিকে এতাদূশ তেস্থিনী 
করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা চজ্িতার্থ করিবার নিথিত্ত তাহার! 
সর্ধবদ। অস্থির থাকে । তৎসমুদায় সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিলে 
তাহারা কু বিষ ও বিরক্ত হয়, এবং তন্থার! ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের অবাধা হইবার সুত্রপাত হইতে খাকে। তাহারা গম 
ধাবন, কৃন্নন করিবার নিমিত্ত সতত ব্যস্ত। শারীর বিধান বেভ্ত! 
পাগতেরাও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পুনঃ চ অঙ্গ পরি- 
চালন করা শিশুপণের পক্ষে বিশেষ আবগ্তক। তাহারা শরীর 
সঞ্চালন করিয্পা আহ্লাদিত হইবে এবং আহলাদিত বল 
"ও স্বাস্থা লাভ করিৰে এই অভিপ্রায়ে পরুম পিতা পরমেশ্বর 
তাহাদিগকে অঙ্গচালনা বিষরে ছুঙ্জেম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া- 
ছেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষর ! অনেকে এ কলাণনদ্ী 
প্রবৃত্তির প্রক্কৃত প্ররোজন অবগত না থাকাতে, বাপকগণকে 
অঙ্গ চালনা! করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহারা চালনা করিলে 
[তিরস্কার ও প্রহার করিয়া থাকেন ।, ইহাতে তাহাদের স্থখ ও 
স্বাস্তোর ব্যাঘাত হইয়া অসন্তোষ ও বিরক্তির উৎপত্তি হয়। 

বে কোন ব্যাপার দ্বার! নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহাই 
তাহাদের অবাধ্য হইবার বলবৎ হেতু হইয়া উঠে। কোন 
অদাবধান বালক দৈবাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হইলে, 
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লা রানি 


খত করে। ইহাতে তাহার উপকার হওয়া দুরে থারুক, প্রহাহ 


তাহার জিথাংসা ও জাজাদর এই সুই নিকষ প্রবৃত্তি চরিতার্ধ 
হই গ্রবলা হইয়া থাকে। যদি সে স্ুলে এরূপ বুক্তিবি 
বাবহার না করিয়া সেই শিশুকে তাহার পতনের কারণ বিশেষ- 
রূপে অবগত করান বায়, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান 
হইতে উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শে 
তাহার সনেহ নাই। অর্থাৎ বালকের সাবধানতা, শিক্ষা ও 
সতর্কত] বৃদ্ধি হয়) বুদ্ধি পরিচালন করা অভ্যাস পায়, এবং 
ভবিষ্যতে এরূপ তুর্ঘটনার অনেক নিবারণ হয়। শ্ৃতরাং বলিতে 
হয়, করুণামর পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে এরপ স্থলে ছুংখ নিয়োজন 


করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়। লোকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ 


বিবেচনা না করিয়া শিশুগণের নিক প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল 
করিয়া দেয়, সুতরাং তাহারা উত্তরোত্তর অবিনীত ও অবাধা 
ইয়া উঠে। কিন্তু মদি তাহারা পরস্পর সমঞ্জসীভূত ধর্ানুকৃল 
মনোবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইগা জন্ম এহণ করে, এবং পিত! মাতা 
তাহাদিগকে উচিতমত শিক্ষিত ও বিনীত করিয়া, তাহাদের 
কোন প্রকার উপজীবিক। অবধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে 
তাহারা কখনই তাহাদের নিকট অকুতজ্ঞ হয় না, এবং জনক 
জননীর প্রতি যে সমস্ত কর্তব্য কর নিরূপিত আছে, তাহা 
সাধন কবিতেও অবহেলা করে ন!। 

সকল অবস্থাতেই পরমারাধা পিতা মাতার আজ্ঞাবহ থাকা 
সন্তানের পক্ষে অবশ্য বিধেয় তাহার সনেহ নাই'? কিন্তু স্থল- 
ভেদে ইহার কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে। শিশুগণ 
মুনসৎ বিবেছনার় অসমর্থ, অতএব ভাল মন্দ বিচার না করিয়। 
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পিচা মাতার নিতান্ত অন্গত হইয়া চলাই তাহাদের পক্ষে 
আবগ্তক। কিন্তু বখন মন্ুস্বের বুদ্দিবৃত্তি উন্নত ও পরিপক্ক হইয় 
কর্তব্যাকর্তব্য বিচারে পারদর্শিনী হয়, তখন আর নিতান্ত অন্ধব্থ 
অন্যদীয় আদেশের অন্থুগামী হইয়া চল| বিধেয় নহে। ঘর্দি 
পিতা মাতার কোন মাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে কিছু কষ্ট 
ত্বীকার করিতে হয়, অথবা কোন সম্ভাবিত স্থখের বাঘাত জন্মে, 
তাহ! অবশ্ঠ কর্তবা। কিন্তু বদি কোন বিষয়ে তাহাদের অনু- 
রোধ রক্ষা করিতে হইলে, ধর্মবিরুদ্ধ কার্যোর অনুষ্ঠান করিতে 
হয়, তাহা কোন ভ্রমেই কর্তবা নহে। পিতা মাতার অনুমতি 
পালন করা কর্তন্ম বটে, কিন্ক পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা 
প্রতিপালন করা তদপেক্ষায় গুরুতর কর্তবা কর্মু। যদি কাহারও 
পিতা বা মাতা তাহাঁকে চৌর্যা, প্রতারণা, মিথাকগনাদি পাপ 
কর্ম করিতে আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করা কোন 
রূপেই শেয়স্বর নহে। তাহাদের নিকট রুতন্ত থাকা, তাঁহাদের 
গ্রতি ভক্তি শ্রন্ধ! প্রকাশ করা, তাহাদিগকে প্রতিপালন করা 
এব* সাধ্যান্রুসারে সখী ও সন্থ্ট রাখিতে চেষ্টা করা সর্বাতো- 
ভাঁবে বিধেকষ, কিন্তু তাহাদের অন্ুবোগে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম- 
কল্যাণকর নিয়ম সমুদায়ের বিরুদ্ধ কার্ধা করা শ্রেষর বলিয়। 
কোন রূপেই উল্লেখ করা যায় না। ইতিপূর্বে উল্ত ভইয়াছে, 
মুদি পিত) মাতার কোন আল্া প্রতিপালন করিতে হইলে 
সন্তানকে কষ্ট হ্বীকার করিতে হয, তবে তিনি অবগ্ত তাহা 
করিবেন। কিন্তু যদি তাহারা আপনাদের অবিবেচনা দোষে 
তাহাকে অনর্থক ছুঃসহ দুঃখসাগরে মগ্ন হইতে কহেন, ভাহা 
হইলে তাহাকে যে অবশ্ঠই সে আজ্ঞা পালন করিতে হইবে 
এ কথা কোন মতেই যুক্তিসিন্ধ বোধ হয় না। কিন্তু এতারৃশ 
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স্থলে তাহাদের কোন্‌ কোন্‌ আজ্ঞা পালন করা আবশ্তক ও 
কোন কোন্‌ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা বিধেয়্ তাহাও নির্ধারিত 
লিখিত হইতে পারে না। তাহা নিরূপণ করা! তাহাদের গ্সেহ 
গ অনুকম্পা এবং তাহাদের আজ্ঞাপালন-জনি- কষ্টের পক্জি- 
মাণের উপর সম্যক নির্ভর করে। তবে সংশয়স্থলে সাত্বিক- 
ভাবাপন্ন ধর্শণীল সন্তান আপনার স্থখোৎপত্তি অপেক্ষা পরম 
পূজনীয় পিত। মাতার সন্তোৌষসাধনে অধিক মনোযোগী হইবেন 
তাহার সন্দেহ নাই। 

কার়মনোবাক্যে পিতা মাতার আজ্ঞান্বর্তী থাকা এবং 
অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্বক সাধ্যান্গসারে তাহাদের প্রত্যুপকার্‌ 
করা সপ্তানদিগের পক্ষে অবশ্ঠ-কর্তবা এ বিষয় প্রতিপন্ন হইল। 
ভাহাদের কিরূপ আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়, তদ্বিষয়ের বিবরণ কা 
গিয়াছে। তীহাদের কিরূপ প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাহা 
এক্ষণে লিখিত হইতেছে । 

পরমারাধায পিতা মাতা সন্তানের যাদৃশ শুভকারী, ভূমগ্ডুলে 
অন্ত কোন ব্যক্তি তাদৃশ নহে। আমরা অন্ত লোকের নিকট 
যন উপকার প্রাপ্ত হই, তাহও তাহাদের যদ্ব সাঁপেক্ষ। তাহারা 
অশেষগ্রকার ক্রেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে জীবিত ও সুস্থ না 
রাখিলে আমরা অন্ত কর্তৃক প্রদত্ত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ 
হইতাম না। তাহারা অনুকম্পা পুরঃনর আমাদিগকে শিক্ষিত 
ও বিনীত না করিলে আমরা অন্ত সমীপে ধন, মান ও যশ উপা- 
জ্ঈন করিতে সক্ষম হইতাম না। আনাদিগকে শৈশরকালে রক্ষা 
করিয়া! বাল্যাবস্থাতে অবতীর্ণ করিতে স্াহাদিগকে কত ক্রেশ 
প্ব'কার করিতে এবং কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই সহ করিতে 
হইয়াছে » এবং সুচঞ্চল বাল্য ম্বভীবকে অপেক্ষাকৃত বৈচক্ষণ্য' 


১৫৮ ধন্মনীতি। 


সংঘুক্ত যৌবন.দশায় পরিণত করিতেই বা কত যদ্বুকত বার 
অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে । ধাহারা আমাদের একান্ত শুভা. 
কাজ্ষী ও আমাদের উপকারার্থে যতপরোনাস্তি ক্রেশ ্বীকার ও 
স্থল বিশেষে প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে উদ্যত, তাহারা যদি 
কদাচিৎ আমাদিগকে নিপ্রয়োজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তি- 
সত্বেও কোন বিষয়ে আনাদিগের সুখ শ্বচ্ছন্দত! সম্পাদন করিতে 
বিরত হইয়া থাকেন, তাহা কোন মতেই ধর্তব্য নহে। যেমন 
গুণগ্রাহী স্থরসজ্জ সৎকবিগণ, স্ুধানয় পূর্ণচন্ের পরম 
রমণীয় অনিব্বচনীষ্ শোভার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইঘা তদীয় 
কলস্কনমূহ একেবারেই অগ্রাহ্া করেন, সেইরূপ পরম-ভক্তি-ভাজন 
জনক জননীর অতুল স্নেহ ও নিব্ূপম অনুকম্পা বিবেচনা করিলে 
উল্লিখিতপ্ূপ কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার দৌষ-পরযায় মধ্যে 
ধর্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। তাদের অত্যাশ্চর্যা অপত্যন্নেত 
স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে ভক্তি শ্রস্কা ও কৃতজ্ঞতা-রস একেবারে 
উচ্ছৃসিত রা উঠে। আমরা তাহাদের সহিত একত্রই বাস 
করি, অথবা ভেতুবিশেধের বশবন্ত। হইরা শ্বতন্থ দ্বতন্থই অবস্থিতি 
করি, ঠা দুঃখ নিবারণ এবং সুখ সন্কোষ সাধনার্থ সব্ 
্রযান্রে চেষ্টা করা কর্তব্য। পরম পুজনীয় জনক জনন ক্লেশ 
থাকিতে, আপনারা সুখ স্বচ্ছন্দে নিত্য নিতা অন্ন পান হণ করা 
অপেক্ষার, বিষপান করাই শ্রেরঃ| ঘি এক সময়ে সন্তান ও 
পিতা মাতা উভয়েরই অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আদৌ 
পিতা মাতার অপ্রতুল পরিহারের বিষধর বিবেচনা করা সন্তানের 
পক্ষে সর্্ঘভোভাবে কর্তব্য । বিশেষতঃ তাহাদের বার্ধক্যকাল 
সন্তানেন্ন আহ্ধা ও যন্ত্র প্রকাশের গ্রধান মময়। দে সময়ে তাহা" 
দের সেবা গুশৰ! করিতে পারিলে, সন্তানদিগের জন্মগ্রহণ করা 


নবম অধ্যায় । ১৫৯ 





সার্থক হয়। জরা-গ্রস্ত হইলে, মনুষ্য শ্বতাবতই উগ্র হইয়া উঠেন, 
অত্যন্ন অক্ুত-সঙ্কল্প ত্রটি দেখিলেও তিরস্কার করিতে থাকেন, 
এবং এরূপ অব্যবস্থিত হন, যে পূর্বান্ে যে বিষয় তাহার অত্যন্ত 
মনোগত হইয়াছিল, অপরাহে তাহা অতি নিন্দনীয় ও নিতান্ত 
নিপ্রয়োজন বলিয়া অগ্রা্থ করেন। বুদ্ধ পিতা মাতার এই 
সমস্ত দোষ অল্লান বদনে অক্ষুবধ মনে মার্জনা করা কর্তব্য। 
যাহার প্রতি ষথার্থ প্রীতি থাকে তাহার নিমিত্ত অপরিদীম ক্রেশ 
দ্বীকার করিতে পারা যায় । পিতা মাতা যেমন সন্তানকে নিতান্ত 
ভালবাসেন বলিয়া, তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার কষ্ট শ্বীকার 
করেন, ভক্কিবিশিষ্ট শ্র্ধাবান্‌ সংপুন্ন সেইরূপ অবিচলিত চিন্তে 
' অবিষণ্ন বদনে জনক জননীর সর্ধপ্রকার তিরস্কার ও কর্কশ ব্যব- 
হার অঙ্গীকার করিয়া লন। সকলেই যে বৃদ্ধ দশার এইরূপ উগ্র- 
শ্বতাৰ হইয়া থাকেন এমত নহে। কেহ কেহ চরম কাল পর্যান্ত 
প্রনুল্প মনে প্রেমোৎফুল্ল নয়নে জীবন ধাঁপন করিয়া থাকেন । 
কিন্তু ধাহাদের তাহার বিপরীত ভাব ঘটিয়া উঠে, এবং ধাহাদিগের 
অনুজ্জল বিবর্ণ লোচন ম্নেহ ও গ্রীতি-ভরে উজ্জল না হইব মধ্যে 
মধ্যে ক্রোধ ভরে প্রথর হইয়া উঠে, এবং ধাহাদের মুছু কণম্বর 
শ্নেহ-রদে ্গিপ্ধ না হইব! কোপবশে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হইয়া উঠে, 
তাহাদের সন্তানদিগের পক্ষে অক্ষুন্ধ মনে অবিষগ্র বদনে এ সমস্ত 
সহ্থ করিয়! তাহাদের সেবা শুশ্রষায় নিয়ত নিরত থাকা বিধেয়। 
পুণ্যের পরম পবিত্র শ্বরূপ সর্বত্রই মনোহব তাহার সন্দেহ নাই, 
কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাহার অতীব রমণীয় ভাব প্রকাশ পায়। 
যদ্দি দেখা বায়, কোন পিতৃতক্তিপরার়ণ শ্রন্ধাভিষিক্ত ধর্দশীল 
সন্তান শ্বকীয় জরাজীর্ণ পীড়িত পিতার শয্যা সন্গিধানে উপবেশন 
পুত্ঃনর আলস্ত ও নিদ্রাকে অনাদর করিয়া তাহার নিয়ত প্রদীপ্ত 


১৬০ ধর্দমনীতি। 








বত্ণাগ্রিশ্রিখায় সাধ্যান্থুদারে শান্তি-সলিল সেচন করিতেছেন, 
এবং সেই সন্তানের বয়স্তেরা প্রমোদ প্রবাহে অবগাহন করত 
ষে দীর্ঘ কালকে অন্তর বলিয়া বোধ করিতেছেন, তিনি 
প্রমোদ সপ্ডোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই কালকে অবশ্র পরিশোধ্য 
পিতৃ খণ পরিশোধরূপ উত্কৃষ্টতর পবিত্র বাপারে অক্ষ মনে 
ক্ষেপণ করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হর, জগতে ইহা অপেক্ষা 
সুদৃণ্ত ব্যাপার বুঝি আর কিছুই নাই। 

পিতা মাতার ক্রোধ প্রকাশ ও কঠিনতর তিরস্কার প্রভৃতি 
নিক প্রবৃত্তি-ঘটিত দোষ বেমন গ্রহণ করা কর্তব্য নহে, সেইরূপ, 
তীহাদের অব্প-বুদ্ধি সংক্রান্ত ক্রটিও গ্রহণ কর! বিধেয় নহে। পিতা 
মাতা নিজে অশিক্ষিত হইলেও প্রঘন্র ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া 
পুলগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন । তাহারা আপনারা বিদ্যা, 
রসের রসিক না হউন, তদ্দ্ষয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে দেপ্লসিলে, অতুল আনন্দ অন্কুভব করেন, এবং নিজ পুত্র 
কত-বিষ্ক হইয়া প্রচুর অর্থ উপাজ্জন পূর্বক তাহাদের বার্ধক্য 
দশায় ভরণ পোষণ ও সত্ব শ্বচ্ছন্দত| সাধন করিবে এই গ্রত্যা- 
শায় প্রত্যাশাপনন হইয়া সেই পুলের শিক্ষা লাভ বিষয়ে অশেষ 
মতে চেষ্টা করেন। ইহাতে এন্প ঘটিতে পারে যে, পুত্রেরা 
বে সমস্ত বিষ্তায় পারদশী হয়, পিতা মাতার! কম্মিন কালে তাহার 
নামও শুনেন নাই, যদি কদাচিৎ নাম শ্রবণ করিয়া থাকেন, সে 
নামের শন্দার্থও অবগত নহেন। জনক জননীর চিন্তভূমি থে 
অক্ঞানরূপ ঘন তিনিরে আবৃত থাকে, তাহা জ্ঞান রূপ উজ্জল 
আলোক প্রকাশ দ্বারা পুত্রের অন্তঃকরণ হইতে অন্তহিত হইয়া 
যায়। তীহাদের জদয় যে সমস্ত কুসংস্কার-পাশে বন্ধ রহিয়াছে, 
পুল বিগ্ক/র্ূপ শাণিত অন্তর সঞ্চালন দ্বাধ্া তাহা এক বাবেই ছেদন 


নবম অধ্যায়। ১৬১ 


পিপিপি 
শশী িশিাশিশশিলী 


করিতে পারেন। কিন্ত বিবেচনা! করিতে হইবে) তাহাদের 
যে এরপ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, পিতা মাতার যত্ব, পরিশ্রম ও 
অর্থ ব্যয়ই তাহার মূল। ইহাতে যে কোন কোন অকৃতজ্ঞ 
মস্তান তাহাদিগকে অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলিয়া অবক্তা করেন, ইহ! 
অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহারা তাহাদের বিগ্ালাভের মূলীভূত 
৪ অন্য অন্য সকল সম্পদের নিদান সেই বিদ্া ও সম্পদের অভি- 
মানে তাহাদিগকে অনাদর করা অপেক্ষায় অপরাধ জনক আর 
কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরপ স্থলে অকৃতজ্ঞ, 
অভিমানী, গর্বিত পুত্রের বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষায় সন্তানের শুভাঘুধ্যায়ী 
হিতকারী জনক জননীর অজ্ঞানের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। 
যদি অশিক্ষিত পিত! মাতার সহিত শিক্ষিত সন্তানের কোন 
বিষরে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে, ভক্তি-সহযোগে 
বিনীত বচনে তাহাদিগকে তাহা নিবেদন করা কর্তব্য; অবজ্ঞা 
ও অনাদর প্রকাশ কর। কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নয় । 

এই অবিতর্কিত শুভ তত্ব শ্মরণ রাখা উচিত যে, পরমারাধ্য 
ভক্তিভাজন জনক জননীর প্রতি যেরূপ ত্রক্তিসহকৃত সদ্বাবহা 
করা কর্তব্য, তাহা সম্যক সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান 
তাহাদের খণ-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি 
তাহাদের নিকট যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রত্রাপকার 
করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হন নাঁ। তথাপি আমি সাধ্যা- 
নুসারে জনক জননীর অন্তেষ সাধন করিতে যত্ব করিয়াছি 
এরূপ ভাবিতে ও বলিতে পারাও অনেক তৃপ্তির বিষয়।" 
ইহা হইলে, তীহারাও সন্তষ্ট হন, সম্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন 
থকে, এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে সন্তানের 
,সহিত গিতা। মাতার এইরূপ গুভকর সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, 





১৬২ ধর্দমনীতি | 
তাহাও সম্পন্ন হ্য়। যংকাঁলে সন্তান নিতান্ত নিরুপায় 
ও অত্যন্ত অক্ষম থাকে তখন জনক জননী তাহাকে 
প্রাণাপে্গা প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করেন 
এবং জনক জননী যখন পীড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া 
ক্ষমতাহীন ও উপার়বিহীন হন, তখন শ্রন্ধাভিষিক্ত 
তক্তপরাযণ সন্তান তীহাদের তৎকালোচিত দেবা 
শুশীবা এ রক্ষণাবেক্ষণ কিয়া থাকেন। বিশ্বপাতার 
ক আশ্চর্য কৌখপ। কি মনোহর ব্যবহার | 


দশম অধ্যায়। ১৬৩. 


দশম অধ্যায়। 


পাস 
শি 1] সি 
স্পা 


লরি 
সস 


পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহ। 
ক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত 
কিরূপ আচরণ করা কর্তবা, তাহার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। 
তাহাদের পরস্পর প্রণয়সহকৃত সদ্ব্যবহার যে কিরূপ রমণীয় তাহা 
বর্ণনা করিয়া হ্বদগত করান বায় না। অবনীমগ্ডলে তৎসদৃশ 
সুখকর বাপার অতীব ছুর্লভ। 
যদি প্রিয় পাত্রের প্রিয় বস্তর প্রতি গ্রীতি প্রকাশ করা উচিত 
হয়, তবে পরম শ্রন্ধাম্পদ পিতা মাতার পরম স্নেহাম্পদ সন্তান- 
দিগকে প্রীতি করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। 
সন্তানগণের পরম্পর প্রণয়নধ্ধার ও সদ্ধবহারসম্পাদন জনক 
জননীর যেমন তুষ্টিকর, তাহাদের পরস্পর অপ্রগয় ও কলহঘটন। 
তাহাদের তদ্দপ অস্গুথ ও অসন্তোষের ব্যাপার। অতএব, ভ্রাতা 
ও ভগিনীগণের সহিত উচিতমৃত আচরথ না করিলে, জনক 
জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহাও সর্বতোভাবে 
সম্পন্ন হয় না। 
যদি অপরের সহিত মিত্রত! করিয়া অভিন্নহদর হওয়া স্থের 
বিষয় হয়, তবে সহোদরগণের সহিত স্ভাব রাখিয়া চলা ষে 
সর্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি 


ক ম্ ্ 
পে চাব্া হাসনা ফুল ফাকা পরিটিল বলছি তাকডিশা রিলিজ ব্দ আনা 


সদ.  ধর্মনীতি। 





প্রমোদ স্থলে উৎসাহ সহকারে বন দিব একত্রে ক্ষেপণ করি, 
কাছে, পরে তাহাদের পরম্পর প্রণয়-বন্ধ থাকিয়া সহবাম ও 
সদালাপ জনিত অনির্বচনীয় আনন অন্থভব করা যদি অতীব 
প্রার্থনীয় ছয়, তবে যাহারা এক জননীর গর্ডে জন্ম হণ করি: 
য়াছে, এক ম্বেহময়ী জননীর কুমার ক্রোড়ে আ:. হণ করিয়া 
হুধা-সম স্তনত ছু পান করিয়াছে, একত্র আহার বহার, শয়ন, . 
উপবেশন ও কখোপকথন করিয়া মনের সুখে কাল হরণ করিয়া 
_ আসিয়াছে, একত্র এক উৎসবেই উৎসব প্রকাশ করিয়া স্ব স্ 
 স্থাগ়্ানন্দ চতুর বর্ধন করিয়াছে, এবং এক বি: বিপন্ন হইয়া 
একত্র আর্তনাদ প্রকটন ও অশ্রজল ৰিসর্জীন করিয়াছে, শাহাদের 
পরম্পর প্রীতিপাশে বন্ধ থাকিয়া পরমপবিজ্রপ্রণয়রসসংবলিত 
সদ্ব্যবহার করা৷ কতদূর কর্তব্য, তাহা বাঁকো বলিয়া শেষ করা 
যায় না। তাহাদের পরম্পর স্নেহবন্ধনে বন্ধ হওয়া নরজাতির 
দ্বভাব সিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম। ইহাকে নৈসর্গিক ধর্ম কহে। ইহা 
শিলালাপেক্ষ নহে। 

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রীতি ও গ্নেহ প্রকাশ পূর্বক 
পরম্পরের হিতানুষ্টান করা সর্বথা কর্তব্য ও নিতান্ত আবশ্তক 
হইলেও যে প্রান সকল পরিবারই ভ্রাতিবিয়োধ রূপ বিষম “বায 
জঙ্রীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অত্ান্ত আক্ষেপের ধর, 
সাতিশয় স্বার্থপরতা ইহার প্রবল কারণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির 
অভিমাত্র প্রবলতাই ইহার মুলীভুত। বখন লক্ষ লক্ষ লোক 
এতাদৃশ বিরুদ্ধশ্বভীব, যে পর্ধন লোভে নলুব্ধ হইয়া চৌর্যা 
প্রতারণা ও দত্থ্াবৃত্তি অবলম্বন করে, তখন দায়াদদিগের সহিত 
তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? পরম্পর 
প্রতিপক্ষীয় উভয় ভ্রাতার স্বভাব এনূপ বিরুদ্ধ হইলে, তাহারা 
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কৃত "ক্ষণ নির্বিরোধ ও কলহশৃন্ত থাকিতে পারেন? কিন্তু : 
হুঃশীল লোকে বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সরলগ্বভাব 
সুশীল ভ্রাতারাও যে তদনুরূপ অপবিত্র আচরণে অন্ুরক্ত হইবেন 
এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে । যে মহাশয় ব্যক্তিরা উংকষ্ট 
ুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন 
ও বাল্যাবধি জ্ঞানামুশীলনে ও ধন্্ানুষ্ঠা7নে নিয়োজিত হইয়াছেন, 
তাহার। অবশ্ত স্ুধাময় সৌত্রাত্ররূপ অমূল্য ধন উপার্জন করিয়া 
স্ুথে কাল হরণ করিতে পারেন। তাহাদের ব্যবহার্ভূমি ক্ষমা- 
গুণ প্রদর্শনের প্রধান স্থল। তাহাদের মধ্যে সকলেরই সকলের 
অপরাধ মার্জন1 করা বিধেয়। সকলেরই স্বীয় স্বীয় কুটি শ্বাকার 
করা কর্তব্য। দৌষাকর স্বার্থপরতাকে স্েহ ও বাল্য সলিলে 
বিসর্জন দেওয়া আবশ্তক। পরমপবিত্র ভ্রাতৃ-প্রণয়-বূপ পুণ্য- 
ধামের অধিব/সী হইয়া প্রতারণা ও কপটতাকে একেবারে বিশ্বৃত 
হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প । কিন্ত সর্বদা একত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, 
অনেক প্রকার বিবাদস্থল উপস্থিত হইতে পারে, অতএব ত্রাত- 
গণেষ চিরকাল একান্নে থাকিঘ্বা একত্র জীবন যাপন কর। অবশ 
কর্তব্য বলিয়া কোন ক্রমেই নিদ্ধারণ করা যায় না। এক্ষণে 
মনুষ্যের যেরূপ প্রক্কতি ও জনসমাজের যাদৃশ ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাতে এক এক ভ্রাতার স্বীয় স্বীয় ক্ষমতান্ববাপিনী 
উপজীবিক। অবলম্বন পূর্বক দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্তর 
পুলাদি সমভিব্যাহারে শ্বতন্ত্র অবস্থিতি করাই হিতকারী বোধ 
হয়। কিন্তু কাহারও কোন আপদ বিপদ অথবা কোন বিষয়ে 
অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ ও সে অপ্রতুল পরিহারার্থে 
সাধ্যানুলারে যদ্বু করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য 
তাহার সন্দেহ নাই। শ্বীয় সহোদরের এতাদৃশ উপকার কর! 


| টি ট্ ধর্থনীতি | 





লদাশয, দয়াল ব্যক্তিদিগের স্বভাব সিদ্ধ গুগ। কিন্তু সমুদায় 
ভ্রাতা ও তরাতু্্র প্রভৃতির একত্র সংস্থষ্ট থাঁকা যে, এতদ্েশীক্ 
লোকের স্থখজনক ও নিতান্ত আবশ্রক বলিয়া হৃদয়ঙ্ষম আছে, 
তাহাদের এ সংস্কার তাদুশ কল্যাণকর বোধ হয় নাঁ। এই 
প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ হুখদায়ক হওয়া দুরে থাকুক, তদ্দার ভ্রাত- 
বিরোধ রূপ বিষম বিষ উদ্ভাবিত হইয়া সকল পরিবার. দর্জরী- 
ভূত করে। কুতরাং তাহাদিগকে কিছু দিন সেই 1 টা 
দগ্ধ হইয়া অবশেষে পৃথক হইতে হয়। এই বিবাদ, বি বাদ ও 
কলহ দ্বারা হৃদয় বিদারণ করিয়া পৃথক হওয়া অপেক্ষা অগ্রেই 
শ্বতন্ব হওয়া শ্রেরঃ1 যে স্থলে পরম পবিত্র প্রণয়-প্রধাহ নিয়ত 
প্রবাহিত থাকা উচিত, সে স্থলে গরল-ময় কলহ-ঘটন1 হওয়া 
অত্যন্ত ক্লেশকর। যাহাদের পরস্পর আনুকুলা ও "ত্র গ্রকাশ 
করা কর্তবা, তাহাদের পরম্পর প্রতারণা ও বিশ্বাঘাতকতা 
করিয়! পরস্পবের অহিত চেষ্টা করা ছঃসহ বন্থণার বিবয়। 

আর উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকাতে, অন্ত অন্য প্রকার 
'অনিষ্টও উৎপন্ন হইফ়া থাকে । বদি এক সহোদর সাতিশয় পাপা- 
চরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উৎপাত উপস্থিত করে, তদ্দারা অন্য 
অন্য সহোদরের অত্যন্ত ক্লেশ, এবং কখন কখন গুরুতর বিপদও 
উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ রিপুপরারণ নরাধমের সহ ও 
সংসৃষ্ট থাকিয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা শান্ত-্বভাব পুণ্য- 
শীল ব্ক্তিদ্রিগের পক্ষে কিরূপে কর্তব্য ও আবশ্তক বলিয়া নিদ্দেশ 
করা যাইতে পারে? তত্িন্ন বহু গোঠীর মধ্যে এক জন কৃতী 
উপার্জনক্ষম হইলে, অপরাঁপর সকলে তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া থাকে। পরোপজীবী হওয়া ও পরকীয় আনুকুল্যের 
উপর নির্ভর করিয়া! থাক! যে অত্যন্ত স্বণা ও গ্লানির বিষয়, ইহা 





দশম অধ্যায়। ১৬৭. 
অনেকে. বিবেচনা করে না। করুণাময় পরমেশ্বর অসীম অন্থু- 
কম্পা প্রকাশ পুরঃসর মানববর্ণের আকম্মিক আপদ বিপদ্‌ 
উন্ধারার্থে তাহাদিগকে পরম্পর বিবিধ বন্ধানে বন্ধ করিয়। রাখিয়া- 
ছেন&বটে, কিন্তু আমাদের কেবল অন্তদীয় অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করিয়া চল। কোন মতেই তীহার অভিমত নহে। আমাদের 
শারীরিক ও মানপিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, 
স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা শ্বকীয় য় ও পত্রিশ্রম দ্বারা সংসার 
যাত্র! নির্বাহ করি ইহাই তাহাদের অভিপ্রেত। ফলেও দৃষ্টি 
হইতেছে পরতন্ত্রত। নিতান্ত ক্লেশকর, শ্বতন্্তাই সথদাঁয়ক। 


“সব্বং পরবশং দুঃখং সর্ধমাত্মবশং সুখম্‌।৮ 


কিন্ত কি আক্ষেপের বিষয়! পরাধীনতা যে যন্ত্রণাদায়ক ও 
লাঘবজনক) এই প্রত্যক্ষ পিদ্ধ যথার্থ তত্ব আমাদের অন্তঃকরণ 
হইতে একেবারে অ রি হইয়া গিয়াছে । এতদ্দেশীয় সর্বপ্রকার 
রাতি নীতিতেই ইহার সম্পূর্ণ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এত- 
দেশীয় এক এক বাক্তি ভগিনী, ভাগিনেয়, পৌন্স, দৌহিত্রাদি 
বহু পরিবারের ভারগ্রহণ কন্যা যেন্ধপ টি হয়, তাহা 
কাহার অবিদ্িত আছে? পরিজনদিগের মধ্যে অনেকে কপদ্দক 
মাত্র আহরণ না কলিরাও, গোষ্ঠীপালক কোন ব্যক্তির উপত্ন 
সমুদায় ভাব অপণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করে; যাহার 
স্বন্ধে এক মূ শৌহের ভার সহ্য হয় না, তাহার একেবারে দশ 
মণ ভার বহুন করা কিরূপে সুসাধা হইতে পারে? ইহাতে 
তাহার৪ যথেছু কট) পরিজনবর্গেরও যত্পরোনাস্তি ক্লেশ। 
তাহাকে ছুর্বহ-ভারাবনত হইয়। দারুণ ছূর্ভাবনীয় শরীর জীর্ণ 
করিতে হয়। অতএব, যে প্রথা প্রবল থাকাতে এঁ সমুদায় বিষম 


১৬৮  ধর্নীতি। 








বি কর উর ভিত ও নিতান্ত 
আবশ্তক বলিয়া নিশ্চয় করা কিরূপে যুক্তিনিক্গ হইতে পারে রা 
পরস্ত এ কথা অবশ্ঠ শ্বীকার্যা বটে, যদি সহোদরবর্গে পরম পরি- 
গুদ অকৃত্রিম প্রণয়-পাশে বন্ধ থাকিয়া পরস্পর স্নেহ ও স্থান 
' প্রকাশ পুরঃসর সপরিবারে একামে সুখে কা হরণ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে, তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ভাজন বলিতে 
হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষোর কিয়া-বুক্ষে একূপ 
কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওয়! দুঃসাধা। এতাদশ পরম প্রীর্থনীয় 
স্থপীযূষ সঞ্চারিত হইবার অনধিক কাঁল পরেই বিদ্বেবিষ 
নিঃশ্যত হইতে থাকে। 

দাতিগণ বাঙাবধি যাবজ্জীবন একজ সংস্থষ্ট থাকিয়া! এক 
গৃহে অবস্থিতি করুন; অথব! কৃতী ও উপার্স্জনক্ষম হইয়া শ্বাতনু 
বাল করুন, তাহাদের পরম্পর ম্নেহ ও যত্র করা এবং পরস্পরের 
ভিতানুষ্ঠানে অন্ুরক্ত থাকা সর্ধতোভাবে বিধেয়। ইহাতে 
প্রত্যেকেরই ইষ্ট, সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হইয়া সংসারের সখ. 
প্রবাহ সমধিক প্রবল হয়। 
,. লতা ও ভগিনীদিগের প্রতি ম্নেত) যত ও গ্রীতি প্রকাশ 
করিতে হইলে, তদীয় সম্তানদিগের প্রতিও তদনুরূপ অনুকূল 
চরণ করিতে হয়। এ সন্ভানদিগেরও পিতৃবা ও পিতৃবা দ্র 
এবং মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সহক্ক সদয় 
বাবহার করা কর্তব্য। শ্বসম্পকীঁয় লোক বে নিঃসম্পকাঁয় অপেক্ষায় 
অধিক.যত্রের পা, ইহা সকল লোকেরই শ্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম 
আছে। যে বাক্কতি ফত নিকট সম্পকীঁয়, তাহাকে তত ম্নেহ- 
ভাঁজন ও ভীতি-পাত বলিয়া বোধ হয়| আহার! পরস্পর বিরুদ্ধ 
লভাবাক্রান্ত হইলে বিরৌধ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা 


গা 





বনুষ্যমাত্রেয়ই অতি গর্হিত অনৈসর্ণিক ব্যবহার বলিয়া প্রতীতি 
ছে যাহার। এক পরিবারস্থ থাকিয়া একত্র বাস করেন, 
ঠাহাদের মধ্যে এক জনের গুণাগুণে অন্য জনের বিলক্ষণ 
্টানিষ্ট উৎপন্ন হইতে পার়ে। একারণ, তাঁহাদের শাস্ত ও 
নচ্চগরত্র হইয়া পরস্পর সত্তাব রাখিয়া পরস্পরের সুখচিন্তা কর! 
মপেক্ষাকৃত অধিক আবশ্তক। কিন্তু তীহাদিগের ও অপরাপর 
[গোত্র বন্ধুবর্গের পরম্পর কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে 
য়) তাহা নিশ্চয় নির্দেশ করা সম্তব হয় না। জনসমাজেবু 
গবস্থান্ছপারে এ বিষয়ে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । যে 
[াজোর রাজনিয়ম এমত সুন্দর ও গ্তায়ান্রগত এবং রাঁজবর্শ- 
নারীরা এমত সুন্দর রূপে সেই সমস্ত নিয়মান্থযাধী কাধ্য নির্বাহ 
চরেন যে, প্রজারা অনায়াসে নির্ভয়ে কালক্ষেপ করিয়া ধন প্রাণ 
ক্ষা করিতে পারে, তথাকার লোকের পরম্পর অনুকূলতাঁর 
চাদুশ অপেক্ষা রাখে না । তাহারা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়িনী এক 
এক উপজীবিক1 অবলম্বন করিয়া! যথা ম্তথা অবস্থিতি করিতে 
মারে । অধিক দূরে অবস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে শ্লেহ ও মমতার 
্বতা হইয়া আইপসে, এবং অনধিক পুরুষ গত না হইতেই 
ঢাহায়। পরম্পর অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত থাঁকিয়া ইতস্ততঃ বাঁ 
গিয়া থাকে । কিন্তু যে দেশের রাজশাসন সেরূপ সুন্দর ও 
নঃশঙ্ককর নহে, তথাকার প্রজারা পরম্পর সাহাযা-সাপেক্ষ হইয়া 
নেক পুরুষ পধ্ন্ত ম্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ থাকে । এতার্দশি এক- 
গাত্রো্ভব বাক্তি সকল আপনাদিগকে এক পরিবার জ্ঞান করে, . 
'বং তাহাদের মধ্যে এক জনের কোন বিপদ ঘটিলে অপরাপর 
কলে তাহার নিরাকরণার্থে সাধামত চেষ্টা পায়। আরব, তাতার, 
কমান ও তাদৃশ অবস্থান্বিত অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে 


ঠা ১১৫ 


হে 


১৭০... ধর্থনীতি। 





এইরূপ বাহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষার 
উৎকষ্ঠতর রাজনীতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও ফরাশিশ দিগের চা 
ইছার বিপরীত তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ও শ্বতন্্র থাক্ণা, 
্বশ্ব সামর্ঘানুসাষে সুখসমৃদ্ধি লাত করিয়া, অপরতন্তরভাবে জীবন 
যাপন করেন। আত্মুবশ হওয়া সখের বিষয় বটে, কিন্তু আত্মবশ 
হইয়া স্নেহ ও বাতসলা বিসর্জন করা গঠিত বর 


ছার ওপেন 





ডি একাদশ অধ্যায়। ১৭ 


একাদশ অধ্যায়। 


প্রভূ ও ভূঁত্য এ উভয়ের পরস্পর কর্তবা্ড গৃহধর্শের মধ্যে 
নণন! করিতে হয়। সর্ধনিয়স্তার অখওডনীয় নিয়মানুসারে একাল 
পর্য্যন্ত জনসমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তদহ্ুমারে সর্বদেশীয় 
লোকদিগের প্রধান ও নিক্কষ্ট নান! শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
হইয়াছে। ধন, বিস্তা, রুতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতৰ 
(বিশেষই এক্সপ শ্রেণী-ভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণী ভেদ 
হইলে সুতরাং কাহাকেও বা সেবক, অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা 
সেব্য অর্থাৎ প্রভূ হইতে হয; কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র 
নহে, উভয়ই পরনন্ত্র, উভয়ই পরম্পর সাহাধ্য-সাপেক্ষ। প্র 
আপনার অর্থ দিয়। ভূত্যের আহ্ৃকুলা করেন, ভৃত্য তদ্িনিময়ে 
পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএধ ভূত্যকে হেয় ও 
জঘন্ত জ্ঞান করা! প্রভুন্ন পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞায় অবহেল! 
করাও ভূতোর পক্ষে বিধেয় নহে। তীহাদের পরস্পর কিরূপ 
ব্যবহার করা কর্তব্য, তদ্বিষযে ছুই চাবি কথার উল্লেখ কর! উচিত 
বোধ হইতেছে । অগ্রে গ্রতুর কর্তব্য, পশ্চাৎ ভূৃত্যের কর্তব্য 
লিখিত হইতেছে। | - 

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় বাধহার করা উচিত,তাহাঁদিগকে 
প্রহার ও প্রতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য 
প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এরূপ 


চা 


১৭২... ধর্মনীতি। 









ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়! দু 
থাকুক, প্রত্যুত; রোষ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। ম্‌ 
অপমান ও সুখ দুঃখ বোধ সকলেরই তুলারূপ, এই পরম.কলাল 
কর যথার্থ তত্ব প্রতুদিগের অন্তঃকরণে সর্ধ্দী জাগরূক বাথা 
আবশ্যক । 


খু খানি তুল্যানি যথাত্বনি তথা গছ 


_ ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপ সাচার করা, 
| উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্বদা গে. বাৎসল্য ও 
সৌজন্য প্রকাশ করা) এবং যখন যে বিষয়ের আদে*। রবিতে হয়, 
তাহ গ্রসন্নলগাবে অকর্কশ মুছু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা 
যদি প্রতুর কার্যে অন্থুরক্ত থাকিয়। উচিতমত ব্যবহার করে, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টক্ূপ যত্র ও আদর করা৷ সব্বতোভাবে 
বিধেয়। তাহাদের শরীর অনুস্থ ও অন্বচ্ছন্দ হইলে তত; 
প্রতীকারার্থে সম্যক্রূপ চেষ্টা কর। কর্তবা; তাহারা কোন ছুবিপাকে 
পতিত হইলে উদ্ধার করা বিধেয়; তাহাদের ক্রেশ নবারণ ও 
অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ স্ুমন্ত্রণ! গ্রদান.করা আব্তক। এতদোশায়: 
অনেক লোক তৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটুক্তি ও কর্কশ বাবহার 
করেন, তাহা অত্যন্ত গঠিত? তাহারা অধানস্থ ব্যা”".।গের 
গ্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্ধ সকল প্রয়োগ করিয় খাকেন, 
তাহা! শ্রবণ করিয়া লজ্জার অধোমুখ হইতে হয়। অস্্ীল শব্দ 
উচ্চারণ করিলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতা গুণের ব্যতিক্রম হয় 
ইহ! তাহারা বিবেচনা করেন না। একারণ এতদোশে ধাহার! 
ভদ্রলোক বলিয়! প্রসিদ্ধ আছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই 
সহিত সহবাস ও কথোপকথন করা যথার্থ ভ্রপ্রককৃতি সুশীল 


একাদশ অধ্যায়। ১৭৩ 
র পক্ষে কঠিন কর্শ। অন্তের প্রতি ক্রোথ প্রকাশ পুর্বক 
টু বাক্য প্রয়োগ করিয়া! নিকষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজন! করিলে; যে 
স্বকীয় স্বভাবকে কলঙ্কিত করা হয় ইহা তাহাদের হৃদয়জম নাই। 
প্রভূ প্রতি তৃত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহার . 
'অন্তথাচরণ দ্বারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । ভূত্যের 
অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর মত্যা- 
চারে ভূতোর তত হইতে দেখা যায় না । অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা টি 
যে ভৃত্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গহিত বর্ম, ইহা! বলা বাহুল্য। 
তাহারা শ্বামী কর্তৃক যে কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহা! সবিশেষ মনো- 
যোগ পূর্বক স্চাক রূপে সম্পাদন করা কর্তব্য। ম্বামীকে সম্াক্‌ 
। প্রকারে সমাদর করা ও তাহার সন্তোষসাধনার্থ সচেষ্ট থাকা 
আবগ্তক। নিতান্ত চাটুকার হওয়! দুষণীয় বটে, কিন্ত স্যায়ান্ুগত 
আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তষ্টি-সম্পাদনার্থে যত্ববান থাক! কদাপি দৃষ্য 
নছে) প্রত্যুত, সর্ধতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কাধ্য নিজের 
কার্ধা জন করা, প্রতুর সম্পদে সম্পদ ও বিপদে বিপদ্‌ বোধ 
করা, প্রভূর দুঃসময় ঘটিলে সাধ্যান্থুসারে আনুকূল্য করা, এবং 
প্রভুর উপকার করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া 
প্রদল্ন ও প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভূপরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের ধর্শ। 
প্রভুর কাধ্যে অবহেলা] করিয়া আত্মকার্ধ্য সাধন করা এবং প্রভু- 
কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম করা বিহিত সে 
সমর কম্মান্তরে ক্ষেপণ করা! অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা 
কোন ক্রমে কর্তা নহে। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে, 
অনেকে যে স্থানান্তরে ও কাধ্ধযান্তরে কালক্ষেপ করিয়া! আইসে)ইহা 
কাহারও অবিদিত নাই। এরপ ন্তায়বিরদ্ধ ব্যবহার অতান্ত 
দোবাকর ও ঘ্বণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত স্বার্থপরতা লক্ষণ। 










চা খু 


১৭৪ নীতি এ ৪ 
ডু কার্য যত ও জনা থাকিলে) একপ ব্যবহার কে 
কৌন রে গ্তৃতি হয না। নদ 


গ্রথম ভাগ সমাগ। 





